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ত্তম্। কষ 
ব্রহ্মার উৎপত্তি, পুজা ও মূভি 


১। প্রাচীনতম সংস্কত-দাহিত্যে ব্রহ্মার বিভিন্ন প্রকার রূপ ও অবস্থা 


ত্রহ্ষন্‌ শব্দ। এমন কিঃ ব্রক্গা শব্দও খখেদের অনেক স্থানে দেখিতে পাওয়া যাঁয়। 
শধিকাংশ স্থলেই তীহাকে দেবতাদিগের স্বতি করিতে দেখা যায়। এই ব্রদ্ধন্‌ 
বাব্রঙ্গ। শব্দের সচরাচর অর্থ “বাজকশ বা পুরোহিত। সায়নাচার্ম্য এই অর্থে যে সকল শব্দ 
ব্যাথ্যা কতিক্সাছেন, ইউরোগীর পণ্ডিতেরাও দেই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন। 1 কেহ 
কেহ বলেন, এই ব্রঙ্গন্‌ পুরোহিতেরাই ব্রাঙ্গণাচ্ছংশিন্‌ নামে অভিহিত হইতেন। আবার 
কেহ কেহ বলেন, ত্তাহারা হোতা-বিশেধ ছিলেন। প্ধখেদে তত স্পষ্ট দেখা যাউক আর 
শ। যাউক, পরে অর্থাৎ বজুর্বেদ ও অবর্ণবেদে ব্রদ্ধন্‌ বা ব্রঙ্গা শব্দ একপ্রকার 
যাজকশ্রেণীবিশেষের উপর প্রযুক্ত হইত।$ হহ্া হইতে প্রতীয়মান হয় যে+ 
খগ্সেদে বা যজ্বেদে কিম্বা অধর্ববেদে ব্রন্ধন শবে হষিকর্ভা বুঝাইত না) বুঝাইত এক 
প্রকার খত্বিগ্বিশেষ হোম করাই তাহার কাঙ্গ। অথর্ববেদের বদ্ধাহ য্দের পরিদর্শন- 
কারী ও নিযগ্তক। & 
আমাদের সৃষ্টিকর্তা দেবতা ব্রক্মার আর এক নাম প্রজ্গাপতি। এই শব্দও থগ্েদে 
কয়েকবার পাওয়া গিয়াছে । কিন্তু তাহাও সৃষ্টিকর্তা প্রজাপতি অর্থে প্রয়োগ করা যায় 
না। যেহেতু, এ শব্দ সাবিত্রী ও পোঁমের বিশেষণন্ধপে ব্যবহৃত হইয়াছে। শ উহার 
অর্থ_ প্রজাদিগের পতি বা এধীশ্বর। তবে দশম মণ্ডলের ছুইটি খক্‌__ 


*. ১৩২৮ বক্কান্দে বনীয়-সাহিত্য-পরিষদেক্ হাদশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত। 
1. ৮6৭10100৩ ঘা, 0, 0 22, 
1. 87287 
$ এতরঙ্গা ছে। বদতি জাতবিদ্যাং 
বজ্ত্ত মাত বি মিশীত উত্ধঃ ॥” 
_সায়নাচারধ্য, খথেদের উপোদঘাত। 
শা 00 উদ 0তখজ ঘতা, 39০ 
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৯২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩ সংখ্যা 


“আ নঃ প্রঙাম্‌ অনয়ন্ত প্রজাঁপতিঃ” * 
পআ পিঞচতু প্রজাপতিঃ” 1 

দেখিয়। বোধ হয়, প্রজাপতি পরে অর্থাৎ দশম মগুলে ভিন্ন দেবতারূপে পরিগণিত 
হইয়াছিলেন। 

তাহার আর এক নাম বিশ্বকর্মা । খথেদের পুরাতন মণ্ডলগুলিতে “বিশ্বকণ্মা" শব্দ 
ইন্দ্রের বিশেষণনূপে প্রযুক্ত হইয়াছিল ১ কিন্তু দশম যণ্ডলে দেবা যাইতেছে যে, তিনি 
এক বিভিন্ন এবং নুতন দেবতান্ূপে বৈদিক দেবমগুলের ভিতর স্থান পাইয়াছেন। দশম 
মগুলে দেখ। যায়, তিনি সর্বদা তাহার চারি দিকে চক্ষু, মুখ, হত্তপদাদি আছে। 
আশ্চর্যের বিষয়, এই মণ্ডলের খ্ধিগণ, বিশ্বকর্্মার ভান! পধ্যন্ত কল্পন! করিরাছিপেন। 
স্বর্গ মর্ডাদি নির্মাণ করিবার পর, তিনি হাত ও ডানার সাহায্যে তাহা ঠেলিয়া 
দিতেন $। তিনিই সর্ধজ্ঞানলম্পন্ন। তিনি দেবতাদের নামকরণ করিয়াছেন। 
তাহাকে কোন মনুয্য কল্পনা করিতে পারে না। 

বরদ্ধার আর এক নাম হিরপ্যগর্ভ। খণেদের দশম মও্লে এইকুপ বর্ণিত আছে যে, 
তিনি সির পূর্বে প্রথম আবিভূভি হইয়াছিলেন। তিনিই শ্বর্গ-নর্তের রক্ষাকর্তা। 
তিনি জীবগণকে প্রাণ ও নিঃশ্বাস প্রশ্থাস দিগ্লাছেন। তাহার আদেশ দেবতারাও অমান্য 
করেন না। তিনি দেবভাদিগের দেবতা | খ 

খ্থেদে ব্রদ্ধা, প্রজাপতি, বিশ্বকন্্া ও হিরণ্যগর্ভ সম্বন্ধে যাহা পাওয়া যায়, বলিলাম । 
যজুব্রেদের সময় হইতে তাহাদের যে একীকরণের চেষ্টা! হইতে লাগিল, তাহাই বলিব । 
প্রজাপতির নায বছুর্বেদে পাওয়া যার়। তাহাতে দেখা যায়, প্রঞ্জাপতি গর্ভে বিচরণ 
করেন ) তিনি যদিও জন্মান না, তবুও তিনি নানাপ্রকারে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। উহার 
পুর্বে কোন কিছুই জন্মায় নাই। তিনি সর্বজগণ্ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছেন । * 

তারপর অরথব্ববেদে প্রজাপতি সম্বন্ধে নান| কথা আছে। উক্ত বেদে তাহাকে যজুর্বেেদের 
তায় দেবতাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উচ্চ স্থান দেওয়া হয় নাই, কিধ। সৃষ্টির আদিতে রাখা 





হয় নাই। তবে তিনি যে ভাত (ওদন) হইতে তেত্রিশ লোক নিম্াণ করিয়াছিলেন, তাহ! বল! 
[হা অত ০, 35 85) 43. 
& ৮০. ২) 769 4. 
ধএালাও উজান 
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আতপ ৮৩৭ ৮০1, ২০ 520, 
প্রলাপতি্চরতি গর্ভে অন্তরজায়মানো! বহধা বিজায়তে। 
তশ্ত ঘোনিম্‌ পরিগপ্থস্তি বীরা তপ্মিন্‌ তত বনানি বিশ্বা | 


বাজসনেয় সংহিতা_৩১।১৯ 


সন ১৩২৮ ্ ত্রহ্মা ৯৩ 


হইছে *। কোথাও বা তাহাকে প্রাণ বলা হইয়াছে +|. তাহার জন্ম ব্রদ্চারী 
হইতে। যজ্ঞাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টই তাহার নিবাসস্ল; কালকর্তৃক তিনি নির্মিত হইয়াছেন 1 

মন্ত্র ও ত্রাঙ্গণ লইয়া বেদ 81 মন্ত্রযুগের কথা সংক্ষেপে বলিলাম । এইবার 
্রাঙ্গণযুগের ছুই একটি কথা বলিব। তৈত্তিরীয় ও শতপথাদি ব্রাহ্গণেও প্রজাপতির কথা 
ভুরি ভূরি পাওয়া যায় খা। প্রজাপতিই স্ু্টির আদিতে ছিলেন, তিনি মাচ্ছধাদি 
ভীবজ্তর স্ষ্টিকর্তী। পুরুষকে যেহেতু তিনি যন হইতে স্থ্টি করিয়াছিলেন, সেই জন্য 
সমস্ত পণ্ড অপেক্ষা ষানব বীর্ধ্যবস্তম। প্রজাপতিই বাক্‌ ইত্যাদি। 

উপনিষদৃগ্ুলিতেও ব্রদ্ধা ও প্রজাপতি সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। তাহার মধ্যে 
অতি সংক্ষেপে ছুই একটি কথা বলিব। এই সকলে দেখ! যায়, ব্র্ধা ইতিমধ্যেই একজন 
বড় দেবতা বলিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনিই পৃথিবী ও ছ্যলোক নির্মাণ 
করিয়াছেন_-দেবতাদিগের ভিতর তিনিই অগ্রঞ্জস্ম।। শ্বেতাশ্বতর ও মহানারাক্ণোপ- 
নিষদে ব্রহ্মাকেই হিরণ্যগর্ভ বলা হইয়াছে $। হিরণাগর্ত জল হইতে উদ্ভূত হইয়া- 
ছিলেন $। তাহাকে ব্রঙ্গন্‌ (নারারণ) সর্বাগ্রে জন্ম দ্িয়াছিলেন। নারায়ণোপ- 
নিষদেও দেখা ঘাযূ, নারায়ণ হইতে ব্রঙ্গার উৎপত্তি হইয়াছে, অতএব ব্র্গীই নারায়ণ |ণ 
মৈত্রায়ণী উপনিধদে প্রজাপতিকেই হিরণ্যগর্ভ ও বিশ্বতষ্টা বলা হইয়াছে। * কৌধীতকীতে 
আছে, প্রঙ্জাপতি পঞ্চমুখ বিশিষ্ট 1 


২। ব্রহ্মার উৎপত্তি 


খখেদের দশম মণ্ডল, বাকী নয় মণ্ডল অপেক্ষা নৃতন, তাহা প্রদ্ততত্ববিৎ সকলেই স্বীকার 
করেন। গুণেদের খধিরা যে দার্শনিক ও অত্যন্ত চিন্তাশীল ছিলেন, সেরূপ প্রমাণ বড় 
একটা পাওয়া যায় না। তাহারা নৈসর্গিক শোভা, প্রাকৃতিক ব্যাপার দেখিয়া 





*. ণএতস্মাদ্‌বৈ ওদনাৎ ্রয়নতংশতম্‌ লোকান্‌ নিরমিমীত প্রজাপতিঃ 1” 4১ ৮.১ 201. 35 52. 
+ প্রাণম্‌ আহঃ প্রজাপতিমূ। 4২. ঘা. 4, 12. 
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_ সায়নাচাধয, ধহেদের উপোহ্াত। 
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প্রজাগতিরবিশ্থক্‌ হিরণ্যগ্ডঃ 1910৭, ০ ৫, উ. 

মন 052 ক পি্ঠসুখোহসীতি প্রজাগতিয। 
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৯৪ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [আতা 


আশ্চর্য্য হইয়। যাইতেন ও বিন্ময়াভিভূত হইতেন এবং প্রাকৃতিক শজিপুঞ্তকেই দেবতাব্ধূপে 
কল্পনা করিয়া। তাহাদের উদ্দেশে স্ততিপাঠ করিতেন। এই স্ততিুলিই ধক্‌ বা কৃক্ত 
বলিয়া পরিচিত। তাহারা মেঘ, বস্ত্র, আকাশ, ভূমি, নদ, নদী, সমুদ্র, এমন কি গাছ- 
পালাতে পধ্যন্ত দেবত্বারোপ করিতে ছাড়িতেন না*। খথেদের প্রথম লয় মণ্ডলের 
সস্তগুলিতে বৈদিক খধিদিগের চিন্তাশীলতার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না। তাহারা 
যন যে দেবতার গুণগান ব! স্তুতি করিতে বসিভেন, তখন তাহাকেই দ্রেবতাদিগের 
যধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করিতেন। ইছাকেই ম্যাক্স্মূলার “হেনোধীস্ম্‌” বা “কাটুহেনো- 
খীস্ম” নামে অভিহিত করিয়াছেন1। কিন্তু দশম মণ্ডলে দেখা যাইতেছে যে, 
ধথেদের খবিদের মধ্যে চিন্তার আ্বোত প্রবাহিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা মান- 
বের সৃষ্টি, দেবতার স্থষ্টি, পৃথিবীর স্থটি কি করিয়া হইল, তাহার কারণ স্ির করিতে গিয়া 
নূতন কাল্পনিক দেবতাদি গড়িতে লাগিলেন। এই সকল দেবতাদিগকে প্রকূতিতে 
কোথাও দেখিতে পাওয়া বায় না__হীহাত্রা মনের কল্পনা, বহত্ের একত সন্্িবেশ, মনুষ্যত্থের। 
দেবত্বের, পৃথিবীর ও জগতের সাকার হইতে নিরাকার কারণ খুঁজিয়া বাহির কন্সিবার 
ছুর্দমনীক্ যানব-প্রবৃতি। ইহারই ফলে বিশ্বকর্মা, ব্রহ্গন্‌, স্বপ্ ব্রাক্মণস্পতি, প্রজাপতি, 
পুরুষ প্রভৃতি দেবতার স্থষ্টি। কিন্তু সকলের আদি কারণ অনেক দেবতা, ইহা বিশ্বাস 
করিতে প্রবৃত্তি হয় না) সেই জন্য প্রজাপতি, বিশ্বকর্শী ইত্যাদি দেবতাদিগের গণগ্রাম 
একত্রীক্কত করিয়া বিভিত্নমতে মনোমত বিভিন্ন দেবত! বাছিয়া লইয়া, আদি কারণ 
নির্ণয় করিতে চেষ্ট] হয়। ফলে, উপনিষদে ব্রঙ্গন্‌ ( অর্থাৎ পরমাত্মা) হুষ্টির আদি কারণ 
হইয়া দীড়াইলেন। আমাদের সে সব লইয়া কাঙ্গ নাই। এখন ব্রহ্মার কথাই বলি। 
রঙ্গন খথেদে খত্বিকবিশেষ | সেই ব্রদ্ধন্‌ হইতেই ব্রচ্ধা, ত্রাণ ইত্যাদি 
শব্দের উৎপত্তি। পরে ব্রহ্ধন্‌ হইতেই ব্রদ্ধার উৎপত্তি হইল, সে কথা উপনিষদে আছে। 
ব্রহ্মন্‌ হইতেই প্রজাপতি হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদিরও উৎপত্ভি। হিববণ্যগর্ভই প্রজ্রাপতি ও 
ব্র্গা। বিশ্বক্দার যাহা কার্জ__ধাহা গুণ, ব্ক্গারও সেই গুণ__সেই কাজ। অতএব 
্রচ্থা ও বিশ্বকম্্ী এক । অন্ততঃ বৈদিক যুগে একই ছিলেন, এ কথা সাহস করিয়া বলা 
যায়। পরে বিশ্বকন্মা ও ব্রহ্মা ভিন্ন হইয়া যান। 
মন্থুপ্রোক্ত বিবরণ 
মহ্থসংহিতায় ব্্ধার উৎপত্তির বিষয় যাহা বর্ণন! করা আছে, তাহা এই” 
আমীদিদং তমৌভৃতং অপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্‌। 
অগ্রতক্যমবিজ্ঞেয়ং এনুপ্তমিব সর্বতঃ | $ 
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৯৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রি কা [ও সংখ্যা 


ব্রদ্ষেবেক খত্বিক্‌ * 
“ঙ্গাণৌ বর্ষণ হুতষ্ 
ইহাতে স্পষ্ট তাহার খন্ধিক্রূপ পাওয়া! যাইতেছে! পরশু সেই জন্যই বোধ হয়, 
তাহার হস্তে ক্রক্‌ ও শ্রুধ, দিবার ব্যবস্থ। হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি, খাগ্সেদী ব্রঙ্গন্‌ 
খতিকৃবিশেষ ছিলেন। 
পূর্বে আরও বলা হইয়াছে, বিশ্বকণ্মা ব্রদ্ধার আর এক রূপ । বিশ্বকম্ধার স্ূপও খগেদে 
বণিত হইয়াছে। তিনি সর্বদর্শা ও নিশ্্াণদক্ষ ছিলেন। খথেদের খবিব যেমন 
বুঝিশ্নাছিলেন। তাহাই সরল বিশ্বাসে লিখিযা গিয়াছেন, আমরা যতই তাহার আধ্যাস্তিক 
ব্যাথ্যা দিই না কেন! খিনি সর্বদর্শী হইবেন, তিনি যাস্থবের মত ছুই চক্ষু লইয়া! কি 
করিবেন? যতক্ষণ সম্মুথে দেখিবেন, ততক্ষণ পশ্চাতে বা পার্খের কিছুই দেখিতে পাইবেন 
না। সেই জন্ত তাহারা বিশ্বকর্মার পশ্চাতে ও পারে ও উর্ধে আরও মুখ কল্পনা করিয়া 
গিয়াছেন, সেইরূপ হস্তপদাদি, এমন কি, ডানা পর্য্যন্ত কল্পনা করিয়া গিয়াছেন। আমার 
বোধ হয়, এই ভানাই প্রজাপতির বাহন হংসরূপে পরে কল্িত হইয়াছিল। ২ 
এই সকল হইতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, বৈদিক ঘুগেই ক্রদ্ধার মুদি প্রায় সম্পূর্ণ 
ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। 


৪। ব্রদ্মার পুজা ও তাহার লোপ 


বৈদিক যুগে__বিশেষতঃ উপনিবদের সময় ত্রদ্ধ। ত্রাঙ্মণদিগের দেবতানগুলে বেশ 
গ্রতিষ্ঠালাভ করিক্নাছিলেন। তখন হইতেই তীহার পৃঙ্জা ও মন্দির গড়া আরস্ত হয় বলিয়া 
আমাদের বিবেচনা হয়। অনেক দিন পর্যন্ত ব্রঙ্গা দেবতাদগের মধ্যে প্রথম স্থান 
অধিকার করিয়া আসিয়াছিংলন । গৃহস্ত্র শ্রোতহুত্রেও তাহার স্থান দেবতাদিগের মধ্যে 
প্রথম ও প্রধান ছিল। মহাতারতের অপেক্ষাকৃত প্রাচীন অংশাদিতে ব্রদ্গারহই আধিপত্য 
দেখা বায়। $ 

খখেছে যজুবেদে শিবের নামগন্ধও নাই । অরর্ববেদে তিনি একজন মন্ত বড় 
দেবতা। তিনি ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা ব্রাঙ্গণদিগের দেবমগ্লে তিনি অনেক 
0৮৮200০পটথ ঢাল 4. ওঠ 9. 
8০৪০ ডে ক. 24 
বিশ্বত্চ্রুত বিশ্বতোমূণো বিশ্বতো৷ বাহুরুত বিশ্ততল্পাৎ। 


সং বাহুভ্যাং ধমতি সং গততৈর্‌ দ্যাবাভূমি জনয়ন্‌ দেব এক ॥ 
পর ৮৩০৭১ স্‌. 
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কষ্টে অর্থাৎ দক্ষষজ্ঞের পর স্থান পান। * বিষ খখেদের প্রধান দেবতা। দেখিতে 
দেখিতে শিব সকলকে ছাড়া ইয়া উঠিবার জো! করিলেন । তাহাদের তিনজনেরই স্থান প্রায় 
এক হইয়া দীড়াইল ॥ তিনু জনের বিভিন্ন কাজ হইল। ব্রদ্ধা শুধু থষ্টি করিতে লাগিলেন, 
ধিষু তাহা বক্ষা করিতে লাগিলেন, আৰ শিব শুধু সংহার করিতে থাকিলেন। ্রিমৃস্তির 
কল্পনাও পুজা প্রভৃতি বোধ হয়, এই সময়েই আরস্ত হয়। মেগাস্থিনিসের পুস্তকে আছে, 
তিনি যখন চন্ত্রগুপ্ত রাজার রাজধানীতে ছিলেন, তখন দেখিরাছিলেন, মোটামুটি ভারত- 
বর্ধীক্েরা ছুই ভাগে বিভক্ত ছিল। 1 যাঁহার। শিবের উপাসনা করে। তাহার! শৈব ও যাহারা 
বিভক্ত, তাঁহারা বৈষ্ণব বলিয়া পরিচিত । শৈবের বলে, ত্রিমূর্তির ভিতর শিবই সর্বাপেক্ষ! 
বড় এবং বৈষ্ণবের! বলে, বিুই শ্রেষ্ঠ। সে প্রশ্নের মীমাংসা এখনও হয় নাই 7 আর কখনও 
হইবে কি না, সন্দেহ ব্রঙ্গার সঙ্গদ্ধে কেহ কিছুই বলে না। চেলার অতাবে ক্রমশ; ব্রন্মার 
পুজা বন্ধ হইল, মন্দির গড়াও বন্ধ হইল। তিনি নামেই স্প্িকর্ত। হইয়া রহিলেন। 
মানুষের অবস্থা যেমন সব সময়ে ঠিক থাকে না--কখনও উঠে, কখনও পড়ে, আমাদের 
দেবতাদিগেরও তাই । কত দেবতা বৈদিক যুগে বড় হইয়াছিলেন, এখন তাহাদের নামও 
শুনা যায় না। কত দেবতার টৈদিক খধিরা নামও শুনেন নাই, তাহারাই আবার 
পরবর্তী যুগে অপ্রতিহতক্ষমতাশালী দেবতা হইয়াছেন; কত যে-তাহার আর ইয়ত্তা 
নাই। শিখ নুতন দেবতা, হঠা্ আসিঙ্গা অতিরিস্ত লোকপ্রিয় হইয়া পড়াতেই ব্রহ্মার 
অন্ন মারা গেল। তিনি দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিলেন। এখন তাহার 
স্থান আর মন্দিরের মধ্যলে থাকে নাহয় কাণিসে, নয় দেওয়ালে, নয় দরজার মাথায়, 
এইরূপ আলাচে-কানাচেই তিনি বিরাজ করেন। 
স্যোর উপাসনা বহু প্রাচীন কাল হইতেই আধ্যপিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল। এমন 
কি? যখন তাহারা ইরানিয়ান্দিগের সহিত একসঙ্গে বসবাস করিতেন, তখন হইতেই 
হর্ষ্যের উপাসনা তাহাদের মধ্যে চলিয়া আসিতেছিল। হৃর্ধ্যের উপাসন। প্রাচীন 
খবিদিগের মধ্যে বহুলপরিমাণে বিগ্কমান ছিল । সেই ক্রধ্যই বিফুরূপে গথেদের খবিদের 
দ্বারা উপাপিত হইতেন। শিবের আগমনে সেই জন বিষুর স্থান বিশেষ পরিবর্তিত 
হইল না। শিব ব্রাত্যদিগের একমাত্র দেবতা। ব্রাত্যও ভারতবর্ষে বহুলপরিষাণে 
ছিল, তাহারা শিবকে লঈয়া রহিল। কিন্তব্রক্মাকে লইচা কে থাকিবে? ব্রক্গার অবস্থা 
সেরূপ নহে। কোনরূপে ঞ্ষখেদের পরবর্তাঁ যুগে তিনি মাথা খাড়া দিয়া উঠিঘ্াছিলেন, - 
তাহার উপাসকও বোধ হয়, সেই জন্য বেশী ছিল না। অথব্ধবেদ প্রথম তাহাকে শ্রেষ্ঠ 
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স্থান-চুত করিল। তিমি কিছুদিন প্রথম স্থান অধিকার করিবার পরই শিবের অভ্যুদয় 
হইল। সে অত্যুদয়ের সম্মুে দড়াইবার ক্ষষণ্তা কেবল বিষ্ণুর ছিল। তিনি বেশ 
টি কিয়া এহিলেন। ব্রঙ্গার সে ক্ষমতা না থাকার, তাহার পতন হইল.॥ তাহার পর, 
বৌদ্ধদের জাবি9াবে তাহার উঠিবার আর কোন আশাই রহিল ন।) 
৫। পৌরাণিক বিবরণ 
তরঙ্ধার পুঞ্া] হঠাৎ লোপ হইয়া গেল কেন, ইতিহাসের দিক্‌ দয়া তাহার কারণ 
দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণকারগণও এ বিষয়ে যথেষ্ট চিন্তা! করিয়াছিলেন, তাহারই 
ফলে সাধারণ লোককে বুধাইবার জন্য “মোহিনীর শাপস। " শিবের শাপ” ইত্যাদি নানা 
পুরাণে নানা গাল-গল্পের অবতারণা কর! হইয়াছিল। তাহারই ছুই একটির নমুনা দিই ।-. 
“মোহিনীর শাপ” 
্রহ্মবৈবর্ভপুরাপের তয়ক্ত্িংশ নধ্যা়ে এইরূপ লিখিত আছে যে. মোহিনী নামক 
জনৈক স্বর্ধেশ্ত। কামাতুর1 হইয়! নির্জনে ক্রদ্ষাকে দেধিয় তাহাকে রত্যতিলাষ জ্ঞাপন 
করেন *। 
ইত্য্তু। মোহিনী সগ্কো অগতঅষ্ট্চ ব্রদ্ষণঃ | 
বিচকর্ষ করং বন্ং সম্মিত1 কামবিহ্বলা ॥ 1 
্রচ্ম, শাস্বীয় বুক্তি ও নীতি অনুসারে মোহিনীকে অশেষপ্রকারে নিবৃত্ত করিতে 
চেষ্টা করিলেন। মোহিনী কিছুতেই নিরস্ত হইল না। অবশেষে প্রত্যাথ্যাত। হইয়। সে 
্রদ্াকে তীব্র তিরক্কার করিয়া শাপ দিল,__. 
তবৈব বচনং স্তোত্রং মন্্ং গৃরাতি যো নরঃ। 
ভবিতা তস্ত বিস্শ্চ স যাস্তত্যুপহাস্ততাম্‌ ॥ 
তবিতা বা ষকী পুজা দেবতানাং যুগে যুগে । 
তব মাধ্যাঞ্চ সংক্রান্ত্যাং ন ভবিষ্যতি সা পুনঃ ॥ 
কল্পাস্তরেইত্র কল্পে বা দেহে দেহান্তরেহত্র তে। 
পুনঃ পুজা ন ভবিতা যা গণা সা গতৈব চ ॥ ২ 
শাপ দিয়া মোহিনী ক্ষিপ্র মদনালয় চলিয়া গেল। অভিসম্পাত ঠিক লাগিয়া গেল) 


দ্ধ বরক্জার পূজাও লোপ হইয়া গেল । 

ঃ  অভীবনিষনস্থানে সরব বিবগিতে॥ 
স্থগন্ধিবায়ুন! রয্ পুংক্ষৌকি লরুতক্রতে ॥ » 1 
সন্ত ব্ন্তাষাং দাসীং জগ্মনি জশমনি । 
জীগীহি রতিপণোনামূল্যরত্বেন সন্ধরং॥ ১০ | 

_ প্ীকফজদ্াখণ্ড। ৩৩ অধ্যায়। 
+ অঙ্বৈধর্ পু জীকফলপরথও। ৩০ অধ্যায়_৯১ লোক । 
1. খ্রি প্র প্লোক ৩৯--৪১। 
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পশিবের শাপ” 

লিঙ্গপুরাণে লিখিত আছে, একদিবস ব্রহ্ষা ও বিঝু আপনাদের মধ্যে কে বড়, এই 
লইয়া! থুব তর্কাতার্ক করিতেছেন, এমন সময় শিব আসিয়া উপস্থিত। তিনি বলিলেন, 
তোমাদের ছুই জনের মধ্যে যে আমার এই জ্যোতি লিঙ্গের আগা কিবা শেষ বাহির 
করিবে, সেই তোমাদের মধ্যে বড় হইবে । এই বলিয়া লিঙ্গ আনয়ন করিয়া, স্বদ্রং তাহাতে 
প্রবেশ করিলেন। শিবের এই মূর্তি লিঙ্গোত্তবমূত্তি বলিয়া পরিচিত।* ব্রন্ধা 
হাসের উপর চড়িয়া আগ! দেখিতে গেলেন। বিষ বরাহরূপ ধারণ করিয়া দাত দিয়া 
মাটি খুঁড়িতে খুঁড়িতে নীচে নামিতে লাগিলেন । কত কাল ধরিফ্লা এইব্রপ চলিতে 
লাগিল। লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত 7; তাহার আদি অন্ত বাহির করিবে কে? বিষু দেখিলেন, 
অমস্তব | তিনি আসিম। হাতযোড় করিয়। লিঙ্গোত্তবের স্ব করিতে লাগিলেন । ব্রঙ্গা অনেক 
দুরে শিয়া পড়িঘাছেন__বৃথা পরিশ্রমে বিরুক্তও খুব হইয়াছেন। কিন্তু সহজে তিনি হারিবার 
পাত্র নন। মধ্যবান্তায় দেখিলেন, তক্তার্পিত একটি কেতকীপুষ্প শিবলিঙ্গের মণ্তকচযুত 
হইয়া পড়িতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিয্পা বুকিলেন, লিঙ্গের আগা পাওয়া অসম্ভব। 
কেতকীকে সাক্ষী মানিয়া শিবের নিকট ফিরিয়। আসিয়া বলিলেন, আপনার লিঙ্গের 
মাখা দেখিয়া আসিয়াভি, এই কেতকী আমার পাঙ্ষী। শিব সর্ধজ্ঞ_.তিনি জানেন, তাহার 
লিঙ্গ অনাদি ও অনন্ত -বুঝিলেন, ব্রক্ষা মিথ্যা কথা বলিদ্নাছেন। তৎক্ষণাৎ ক্রোধে জলিয়া 
উঠিয়” তাহার পাচ মুখের মধো যে মুখ মিথ্যা উচ্চারণ করিয়াছিল, সেই যাথাটি কাটিগ্না 
ফেলিলেন এবং শাপ দিলেন,__“যেহেতু, তুমি বুদ্ধিহীনতাবশতঃ বালকের ন্যায় আমার 
কাছে মিথ্যা কথা বলিলে, সেই জন্য অতঃপর মন্দিরে তোযার পৃজা আর কেহ করিবে না” 

পুরাণকারের৷ ব্রহ্মার পূজা লোপ হইবার এইরূপ কারণ প্রদর্শন কিয়! থাকেন। 


৬। ব্রন্ধা চতুর্মুখ হইলেন কেন ? 


্রঙ্জার এতগুলি মুখ কেন হইল, বিশ্বকণ্মীন্র কথ! বলিবার সময় পূর্বে তাহার কারণ 
দিবার চেষ্টা কর্রিয়াছি। পুরাপে নানারূপ কারণ দেওয়া আছে। যহস্তপুরাণে বলে, 
বেদ তিনি প্রথম আহ্বান করিয়াছিলেন, বেদ চারিটি বলিয়া, তাহার যুখ চারিটি 11 

এই পুরাণেই আবার দেখ। যাইতেছে, পূর্কে ব্রক্ষার একটিমাত্র মুখ ছিল। তিনি 
স্থপ্ির উদ্দেশে প্রথমে দশ জন মানস ও দশ জেন অঙ্্স প্রজ্জাপতি সৃষ্টি করেন। 
দশম অঙ্গঙ্গ প্রজাপতি তাহার কন্তা গায়ত্রী। এই কন্ঠা সথষ্টি করিয়া, তিনি তাহার 
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৭ মহ্পুরাণমূ, ৩ অথ্যা্। ক্লোক-_২ 
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ভুবনমোহিনী রূপ নিরীক্ষণ করির1, “অহে| রূপম্‌” “অহ! রূপম্‌" বলিয়া চীৎকার করিতে 
লাগিলেন। কন্ঠা সে তীব্র কামবিহ্বগ দুষ্টি সহ করিতে ন; পারিয়া সলজ্জঞতাবে পিতার 
দৃষ্টি এড়াইবার উদ্দেশে তাহার পশ্চান্দিকে আসিল। ব্রহ্মার কন্তাকে দেখিবার জন্ত 
ছদমনীয় ইচ্ছা থাকায়, পম্চা্দিকে হঠাৎ আর একটি মুখ ফুটিয়া বাহির হইল। কন্টা তখন 
তাহার এক পার্থে গিয়া দীড়াইলেন, সে দিকে আর একটি মুখ কুটয়া বাহির হইল। 
কন্ঠা অপর পার্থ আসিলে, সে দিকেও আর একটি মুখ হুইল। গায়ত্রী উপায়াস্তর না 
দেখিনা আকাশে উড়িতে আরম্ভ করিলেন। অনন্তর আকাশের দিকে যন্তকের মধ্যস্থল 
হইতে আাঁর একটি মুখ বাহির হইল। এই পাপে ব্রদ্ধার সৃষ্ট্র্থ সঞ্চিত সমস্ত তপঃ 
বিনষ্ট হইল। ব্রদ্মাও লজ্জিত হইয় জটাদ্বারা পঞ্চম মুখটি আবৃত করি৷ ফেলিলেন *। 
সেই জন ব্রঙ্ধার মুখ চারিটি। 
লিঙ্গোন্তব শিবের কাছে মিথ্যা বলিবার জন্য কিরূপে তিনি একটি নুখ হারাইয়া 
ছিলেন, লিঙ্গপুরাণোক্ত সে বিবরণ পৃর্কেই দিয়াছি। 
বামন, মধ্স্ত, স্বন্দপুরাণাদিতে লিখিত আছে, নারামণ স্ষ্টি্ আদিতে শিড্রবপানে 

পঞ্চবদন ত্রদ্ধা ও পঞ্চবদন 'শিবকে সৃষ্টি করিলেন। উৎপন্ন হইবামাত্র তাহারা ভীষণ 
যোগপ্রতাব বিগার করিলেন। নারায়ণ দেখিলেন, এরূপ লোক লই স্্টিকার্ধ্য অসস্তব। 
তখন তিনি অহঙ্কারের হুষ্টি করিলেন । শিব ও ব্রন্গা অহঙ্কারের বশীভূত হুইয়া কণ্রহ 
মাত করিশৈন। :ব্রহ্থা শিবের প্রতি অপথানন্থচক বাক্য প্রয়োগ করিলেন । 

“ল এবমত্রবীদ্দেব! জন্ম জানামি তে হাহমৃ।” 
তাহাতে শঙ্কর তুদ্ধ হইয়া, বামাছুষ্ঠনথাগ্রদ্থার! ব্রহ্মার একটি মাথা ছিডিযা লইলেন। 1 
মাথা চান্রিটি হইয়া গেল। যদ্্রায় কাতর ও কুদ্ধ হইয়া ব্রহ্ধা শপ দিলেন, 

যন্মাদনপরাধেন শিরশ্ছিনং তা মন । 

তন্মাচ্ছাপসমাধুক্তঃ কপালী ত্বং ভবিযযসি ॥ 
্রহ্ধার শাপ ফলিয়া গেল। শঙ্কর এই সময়ে কপালী হইলেন। হাতে ব্রহ্মার কাটা 
মাথ! লাগিয়া রছহিল। কিছুতেই মড়ার মাথা হাত হইতে থসে না। তাহার শরীরে 
্রহ্মহত্য। পাপ প্রবেশ করায়, তাহা ক্ষালন করিবার প্রস্থ তীর্থে তীর্থে ঘুরিয়্া বেড়াইলেন, 
কিন্তু ৩ণাপি নরকপাল হন্ত হইতে গ্থলিত হইল না। অবশেষে তিনি নারায়ণের তপস্তা 
করিতে লাগিলেন। নারায়ণ তপস্থাক় সন্ষ্ঠ হইয়। শিবকে বাগ্সাণসীধামে অসি ও বরুপার 
জলে নান করিতে উপদেশ দিলেন। যেখানে স্নান করাতে তিনি ব্রগ্গগত্যা পাপ হইতে 





* মডিজ চিজ) 07110) 90, 35749. 
+ অত: জ্রোধগরীতেন সংরক্তময়নেন চ) 
বামাঙুষ্ঠনখাথ্েণ ছিয্ৎ তন্ত,শিরে। বয়া ॥ 
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বিষুক্ত হইলেন বটে, কিন্তু তবুও শীপহেতুফ নরকপাল তাহার হাতে লাগিয্াই. রহিল। 
তৎপরে তিনি ভগবান্‌ কেশবকে দর্শন করিলেন এবং তাহার আদেশমত একটি হ্রদে স্নান 
করিতেই নরকপাল হাত হইতে খসিয়। পড়িগক। সেই স্থান এখনও “কপালমোচন” 
তীর্থ বলিয়া বিখ্যাত ।+ 


২1 ত্রহ্মার ধ্যান ও মুক্তি 


খগেদী ও সামবেদী সন্ধ্যার প্রাণায়ামে পূরক করিবার সময় নাতিদেশে ব্রহ্মার 
ধ্যান করিতে হয়। 
হংসস্থং দ্বিভুঙ্গং রক্তং সাক্ষহুত্রক মণ্ডলুম্‌। 
চতুর্থমহং বন্দে ব্রঙ্গাণং নাতিমণ্ডলে ॥ 
_খখেদী সন্ধ্া। 
ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, ব্রন্ধ। চতুন্নুখ, দ্বিভূজ ও হংসবাহন। তাহার ছুই হস্তের এক 
হত্ডে অক্ষহ্থত্র ও আর এক হস্তে কমগুলু । 
কালিকাপুরাণে যে ধ্যান আছে, তাহাতে তাহার নৃষ্তি সম্বন্ধে বিদ্তারিত বিবরণ 
পাও] যান, 
্রন্ধা কমগ্ুলুধরশ্চতু বজুশ্চতুড়ু জঃ। 
কদাচিৎ রক্তকমলে হংসারঢঃ কদ্ধাচন ॥ 
বর্ণেন রক্তগোরাঙ্গ; প্রাংশুস্তদাঙ্গ উইতঃ। 
কমগ্ুলুবণামকরে ক্রবে। হস্তে তু দক্ষিণে ॥ 
দক্ষিণাধস্তথ| মালা বামাধস্চ তথ। আঃ । 
আজ্যস্থালী বামপার্খে বেদ।ঃ সবেগ্রতঃ স্থিতাঃ ॥ 
সাবিত্রী বামপাশ্স্থা দক্ষিণন্থা সরন্বতী। 
সবে চ ধরো হ্াগ্রে কুর্ধ্যাদেতিশ্ট চিত্তনমূ ॥$ 
ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, তাহার চারি মুখ ? চারি হাত, ছুই দক্ষিণ হস্তের উপ- 
টিতে অক্ষষালা এবং নীচেরটিতে ক্রবু এবং দুই বামহস্তের উপরটিতে কমণ্ুলু এবং নীচের- 
টিতে ক্রক ধারণ করেন। তিনি কখনও পন্মাসীন, কখনও বা হংসারূঢু হইয়া! থাকেন। 
ভাহার'পাষের রঙ. ঝক্তাভ গৌববর্ণ। বাম পার্থে আজ্যস্থালী ও চারি বেদ তাহার সম্মুখে 


৪৪, সুজ উআরাহা8007 585 স-84-5০০০ 
1 আথভ্যোন চা 80, হ83১ এ 1০, 
দৰন্ধহত্যাপহূং তীতং কষেত্রমেতন্য়া কৃতমূ। 
কপালযোচনং দেবি দেবানাং প্রথিতং ভুবি॥” 
1 মআযাঞ চাও 20৮0৭5--82. 


১০২ সাহিত্য-প রষত-পত্রিকা [ আয সংখ্যা 


অবস্থিত। সাবিত্রী তাহার বামে ও সরন্বতী ভাহার দক্ষিণে এবং সমস্ত খবিরা সন্দুখে_ 
এই ভাবে ব্রদ্ধার ধ্যান করিতে হয়। 

্্ধার চারি হাত, চারি মুখ কেন হইল, কেন তাহার হাতে ক্রুক্‌ শ্রুব দেওয়। হইল, 
কেনই ঝা তাহার হংস বাহন হইল, তাহার উত্তর পূর্বের দিবার চেষ্টা করিয়াছি। পুরাণে 
বণিত আছে, নারাবণ যোগনিদ্রায় নিপ্রিত হইলে, তাঁহার নাতিদেশ হইতে র্তকমল 
উত্থিত হয় এবং সেই পর্পই ব্রহ্মার উৎপত্তি-স্থল। ব্রহ্মা এই পদ্দের উপর বপিযাসষটির পৃব্র 
যোগ করেন। এই জন্ত ব্রদ্ধার আর একটি নাম প্পস্মযোনি” এবং যোগে বনিয়। আছেন 
জানাইবার জন্ত অক্ষমালাই তাহার জ্ঞাপক। যেহেতু; চারি বেদ তিনি প্রথয স্পরণ করিয়া- 
ছিলেন, সেই জন্ত তাহার সম্মুখে বেদ রক্ষিত হয়। যে কারণে তাহার হাতে ক্রক্‌ ও ক্রুব 
আসিয়াছে, সেই কারণেই কমগ্ুলু ও আবত্যস্থালী তাহার পার্থে আসিয়াছে । এই দুই 
তাহার খত্বিকৃরূপের জ্ঞাপক চিহ। 


৮। এই ত্রহ্গা কে? 


অনেকে মনে করেন, এই ব্রদ্গা অগনিরই রূপান্তর মান্রে। তাহার কারণ এই, এখন 
কদাচিৎ ব্রন্ধার পু্গা হয়। গৃহদাহাদি হইলে পুনরায় গৃহনিষ্্রাণ করিবার পূর্বে ব্রদ্ধার 
পুজা করিতে হয়। বারোক্ারীতে, খাঙ্জারে আগুন লাগা নিবারণ করিবার জন্য তাহার 
পুজা করিতে হয়। ভিয্ান করিবার পৃর্ে হালুইকর ত্রাঙ্মণের! ব্রদ্ধার পৃক্জা করিয়া, তবে 
কাধ্য আরম্ভ করে। উনানে খোলা চড়াইয়া, প্রথঘ তৈয়াহী ছিনিষ অগ্সিতে নিক্ষেপ 
করিতে হয়। রক্তবর্ণ কৌযের বস্ত্র হার পরম গ্রীতিকর। আজ, পার়স ও তিলযুক্ত 
স্বতই ব্রহ্গার প্রধান তো *। এখন বাঙ্গালায় ব্রগ্জার মাটির যুত্তি গড়া হয়। তাহার 
গায়ের রং টক্টকে লাল। পৃ! হইয়া গেলে মূর্তি জলে বিসর্জন করিতে হয়। 

উপরিউক্ত কারণে পুরাণের ব্ষমস্তি অগ্লিরই যে মুস্তিতেদ মাত্র বলিয়া এককালে বিবে- 
চিত হইতেন, সে বিষয়ে পন্দেহ নাই। 


৯। শিল্পশাস্ত্রে ব্রহ্মার মুভ্তি 


ধ্যান হইতেই শিল্পকারগণ মৃত্তি গড়িতেন ; এখনও নেপাল, পিকিম্‌ ও তিব্বতের চিত্র- 
শিল্পীরা ধ্যান কিন্বা সাধনা হইতে মূর্তি গড়িয়। থাকে । শিল্পশান্্ নিয়ম বাধিয়া দেয় ও 
শিল্পীর! তদনুসারে মুস্তি নির্মাণ করিয়া! থাকে । এখন দেখ। যাউক, শিল্পশান্াদি ও আগম 
হইতে ব্রদ্ধার মুর্তি সনবস্ধে নূতন খবর কি পাওয়া যায় 1 

অংশুমতেদগমে ত্রঙ্গার রং হরিতালের ন্যায়, ক্ষ্কাজিনের উত্তরীয় ; তিনি যজ্জোপ- 
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বীতধারী, শুর্লবন্ত্রপরিহিত, শুর্ুমাল্যধর ও তাহার কর্ণ কুগুলবিমণ্ডিত। দক্ষিণ হত্তে 
তাহার হয় অক্ষমাল! থাকিবে, নহিলে কুশ থাকিবে। বামহত্তঘপ্নে কুশ ও আঙ্যন্থালী 
ধারণ করিবেন, কিন্বা অভয়মুদ্রা।ও বরদমুদ্র। প্রদর্শন করিবেন। সরস্থতী এবং সাবিত্রী 
হয় বসিয়! থাকিবেন, না হয় দড়াইয থাকিবেন, নহিলে পল্মাসীন! হইবেন। 

স্প্রভেদাগমে নুতনের মধ্যে এই দেখা যাইতেছে, ক্রাহার জটা রক্তবর্ণ হইবে। শুধু 
বামপার্থে সাবিত্রী থাকিবেন এবং তিনি সর্কাভরণে ভূষিত] হইবেন ) 

শিল্পরদ্ধে দেখা যায়, তিনি লম্বকুর্চের আসনের উপর আসীন হইবেন। “লঙ্বকুচ্ঠাসন” 
আর কিছুই নয়, কুশীসন। তাহার রং গৌর হইবে এবং আল্যস্থালী সম্মুখে থাকিবে। 
তিনি মহর্ষিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন। তিনি কখনও হংসারূঢ় হইবেন, কথনও বা 
কমলাসনাদীন হইবেন। আকিতে হইলেও এই ব্যবস্থা। বাস্ততেও তাই। 

বিস্ুপুরাণে দেখা যায়, তিনি কষ্ণাজিন-পরিহিত হইবেন এবং সপ্তহংসদ্বারা চালিত রথে 
সমাসীন হইবেন । হাত তাহার ছুইটি মাত্র থাকিবে? দক্ষিণে অক্ষমালা এবং বামে কমগ্ুলু 
থাকিবে । আধিত্যপুরাণে লিখিত আছে, সাবিত্রী ভাহার বাম উৎসঙ্গে বর্থমান থাকিবেন। 

রূপমণ্ডনে নূতনের মধ্যে এই আছে যে, ত্রহ্ধা। দক্ষিণহস্তদ্বয়ে অক্ষমালা ও ক্রক্‌ ধারণ 
করিবেন এবং বামহস্তদয়ে পুস্তক ও কমণ্ডদু ধারণ করিবেন, কিন্ব! দক্ষিণহস্তত্বয়ে অক্ষ- 
সুত্র ও পুস্তক এবং বামহস্তদ্বয়ে পদ্ম ও কমণডলু ধারণ করিবেন। 

এই স্থানে ব্রদ্জাকে “পকৃঃ” বা শুস্রযুক্ত বল! হইয়াছে । ব্রন্ধার দাড়ি ছিল এ কথা 
পৃর্ধে কোথাও বল! হয় নাই। দাড়ির দরকারও থুব। কারণ, তাহাকে পুরাণার্ি গ্রন্থে 
“বৃদ্ধ” “প্রপিতামহ” ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করা হইঘ্াছে এবং সেই জনই বোধ হয়, 
ন্বপমগ্ডনে তাহাকে প্রথম দাড়ি দেওয়া! হইল। কিম্বা অগ্রির দাড়ি আছে বলিয়া, ত্রঙ্গাকে ও 
দাড়ি দেওয়া হইয়াছে । কারণ, অগ্সির একটি বিশেষণ “পঙ্রশ্শরকেশা ১” 


১০ । ব্রহ্ধার বিগ্রহাদি__শরেণীবিভাগ 


পাথরে খোদাই ্রনধার মূর্তি ভারতবর্ষে ও যবদীপে * প্রচুর দেখিতে পাওয়া বায়। 
সবগুলিই যে শিল্পশান্্ এহসারে গঠিত হইয়াছে, এমত আমাদের বোধ হয না। শিল্পশান্র 
নিয়ষ বাধিয়। দিয়াছে, তারপর বিভিন্ন দেশের ও বিভিন্ন সময়ের শিল্পকারগণ তাহাদের 
ইচ্ছামত মোট জিনিষ বজায় গ্রাথিয়া যুসতি নির্মাণ করিয়াছে, আবার ভক্তের ইচ্ছান্তুসারেও 
মৃস্তি বিভিন্নগ্রকারে গঠিত হুইয়াছে। 

আমরা কখনও দেখিতেছি, ব্রঙ্গ। দাড়াইয়া রহিয়াছেন, কখনও বসিয়! রহিয়্াছেন, 
কখনও শুধু দাড়ায়! রহিয়়াছেন, কখনও পল্সের উপর বপিয়৷ রহিয়াছেন_-কখনও বা 
রথের উপরঃ কখনও ব1 শুধু হাসের উপর। কখনও সাবিত্রী সঙ্গে আছেন, কখনও সরম্বতী 





ক যবধীপ হইতে আমীত বরহ্ধার মুন্তি কয়েকটি কলিকাতার নুতন যাছুঘরে রক্ষিত আছে। 


১০৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক৷ [ ও সংখ্যা 


কখনও খবিরা কখনও বা সকলেই আছেন। কখনও হাঁস পার্খে রহিয়াছে, কখনও নাই, 
কখনও ছুই পার্থে দুইটি, কখনও বা সাতটা! হাঁস। কখনও হাস নাই-তাহার বদলে হয় 
শিবের বাহন নন্দী, নয় বিষুর বাহন গরুড়, কখনও বা হৃতর্ধ্যের বাহন ঘোড়া! রহিগ়াছে। 
কখনও হস ও তাহার সহিত নন্দী, গরুড় ও ঘোড়ার মধ্যে একটি রহিয়াছে । কখনও 
তিনি মন্দিরের গর্ভাগারে বর্তমান, কখনও ব1 দবঞ্ার পাশ্বে/। কথনও বা দরজার উপর, 
কখনও আনাচে-কানাচেই বর্তমান। কখনও তাহার মুখ একটি, কখনও তিনটি, কখনও 
চারিটি। কখনও একমুখে দাড়ি, কখনও সবকটা মুখে দাড়ি, কখনও বা ছেলে ছোকরা- 
দের মত দাঁড়ি একেবারেই নাই । এই ঘে সকল মুস্তির বিভিন্নতা, ইহার নমস্তটাই ভক্ত ও 
শিল্পকারের হাতে পৃরামাত্রায় নির্ভর করে। 
যে সকল মৃদ্তি সচরাঁচর দেখিতে পাওয়া যায় এবং শিল্পশান্ত্রে যে সকগ যুক্তির বিবরণ 
পাওয়। যায়, সে সকল নিয়লিখিত নয় শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। 
প্রথম শ্রেণী 
বন্ধা ঈ।ড়াইয়া। থাকিবেন। তিনি একক হইবেন। সরস্থতী, সাবিত্রী, হাস বা খবিরা 
কেহ উপস্থিত থাকিবেন না। তবে তিনি হয় শুধু দাড়াইয়া থাকিবেন, নহিলে পদ্মের উপর 
দাড়াইবেন। 
দ্বিতীয় শ্রেণী 
তিনি দীড়াইযা থাকিবেন। এবারে এক। নয়-_সাবিত্রী বা সরস্বতী বা পধিরা বা 
হাস, অথবা ইহাদের মধ্যে ছুই বা ততোধিক উপস্থিত থাকিবেন। 
তৃতীয় শ্রেণী 
তিনি একা বসিয়া থাকিবেন এবং বসিয়! থাকিবেন__পন্সের উপর | সাবিত্রী ইত্যাদি 
মায় হাস__কেহ উপস্থিত থাকিবেন না। 
চতুর্থ শ্রেণী রর 
তিনি পদ্মাসীন হইবেন। তাহার সঙ্গে সাবিত্রী প্রভৃতি পরিবারদেবহাগণের এক 
ছুই বা ততোধিক উপস্থিত থাকিবেন। 
পঞ্চম শেলী 
তিনি হাসের উপর বসি থাকিবেন। সঙ্গে অন্যান্ত পরিবার-দ্বেবভাগণ ও খাষিরা 
উপস্থিত থাকিতে পারেন, নাও থাকিতে পারেন । 


ষ্ঠ শ্রেণী 
তিনি রথে বসিয়া থাকিবেন এবং সেই বুথ সাতটি হংস কর্তৃক চালিত হইবে। পরিবার- 
দেবতারা, বাহন ও খ্বিরা উপস্থিত থাকিতেও পারেন, নাও থাকিতে পারেন। এই মুষ্ত 
অন্াবধি পাওয়া যায় নাই। 


ষন ১৩২৮ ] ব্রহ্মা ১০৫ 


সপ্তম শ্রেণী 
রন্ধার মুখ একটি হইবে, বামে সাবিত্রী থাকিবেন 7 হাঁস একেবারেই থাকিবে না। এই 
যৃদ্তি প্রজাপতি ব্রহ্ম নামে পরিচিত । 
অষ্টম শ্রেদী 
তিনি শুধু খবিগণ কর্তৃক পরিবেষ্টিত হইবেন এবং কমলাসনে আসীন হইবেন। » 
নবম শ্রেণী 
তাহার মঙ্গে হয় নন্দী থাকিবে, না হয় গরুড় থাকিবে, নহিলে ঘোড়। থাকিবে। হাস 
থাকিতেও পারে, নাও থাকিতে পারে। অন্ান্ত পরিধারদেবতাগণ বা খ্ধিরা থাকিতেও 
পারেন ) নাও থাকিতে পাব্পেন। + 


১১। মুভ্তির সময় নিরূপণের উপায় 


মুস্তির সময় নিরূপণ কর! খুব শক্ত,_অপম্তব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপীয় 
প্ডিতগণ বলিয়াছেন যে মুন্তি যত সাদাসিধা হইবে, সে যুর্তি ততই পুঝাতন। অবশ্ত এ 
নিয়ম সমন্ত ুন্তি বিষয়ে প্রযোজ্য হইতে পারে নাঁ_ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যুস্তির 
হাবভাব, গঠনপ্রণালী, ভাঙ্কর্ধা, কারুকার্ধা, দেখিয়া! তাহার উপর যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করিয়া 
তবে সময় নিরূপণ করিতে হয়। $ 
্র্গার যে ঝুণ্তিতে এক মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্ধাপেক্ষা পুরাতন । যাহাতে 
চারি মুখ ছুই হাত থাকিবে, তাহা নবীনতর । যাহার চারি মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহা 
আরও নুতন । যাহার একমুখে দাড়ি ধাকিবে, অন্থমুখে থাকিবে না, তাহা আরও নৃতন। 
বাহার আবার তিন মুখেই দাড়ি, তাহা আরও নুতন । বাস্কবিক শৃষ্টীয় ১*ম ও একাদশ 
শভান্ধীর পর হইতে ব্রহ্মা যত যুর্তি দেখা যায়, সকলেরই প্রায় সব মুখেই দাড়ি আছে। $ 
আবার বেশভূব| ও কারুকার্ধ্য যাহার যত কৰ পে যৃর্ভি ততই পুর্রাতন। 


১৯। ব্রহ্মার মন্দির ও তাহার পুজারী 
সচরাচর লোকের বিশ্বীস, পুঙ্করের সাবিত্রীপাহাড়ের মন্দির ছাড়া আর কোথাও 
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1 পরম অস্ধাম্পদ শ্রীযুক্ত মনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় আমার কথাটি বুঝিতে একটু ভুল করিয়া- 
ছেন। আমরা জানি, গান্ধার ভান্তর্ধ্য খুব পুরাতন । যদি গাদ্ধার়ের কোন যুগ্ডিতে বরচ্গার দাড়ি থাকে, গুধু 
দাড়ি হইতে ভাই বলিগা তাহাকে দশম শতাববীতে ফেলা যাইতে পারে না। এই সফর স্থলেই 
"ঝুকিতর্কের” প্রয়োজন ' সময় নিরূণণ কর! সম্বন্ধে কোনরূ বীধাধরা নিয়ম করা দকলেরই ক্ষমতাতীত। 

$:45.1. কার! 0৪০০৮০ 5 53. 


১০৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ ওয় সংখ্যা 


খাট ব্রহ্মার মন্দির নাই। কিন্তু তাহা ঠিক নহে। কানিংহাম সাহেব বুন্দেলণ্ডে ছুগ্তাহি 
নামক গ্রামে অশেষ কাককার্ধ্যথচিত একটী যন্দির আবিষ্কার করিয়াছিলেন। * রাঁজ- 
পুতানায় বসম্তগড় নামক স্থানে আর একটী মন্দির পাওয়া গিয়াছে। এই মন্দিরের ব্রদ্ধার 
হাত মাত্র ছুইটি। ধারওয়ার জেলায় উল নামক গ্রামে আর একটি মন্দির আছে। 1 
এরূপ খাটি ব্রহ্মার মন্দির ভারতবর্ষে যে এখনও অনেক পাওয়া যাইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ 
নাই। ধারওয়ার জেলায় যে সকল মন্দিরে ইংরাজ্র সরকার বাৎসরিক টাকা মঞ্জুর 
করিয়াছেন, তাহার মধ্যে অন্ততঃ আটটি থাট ব্রজ্জার। ২ যতগুলির কথা বলা হইল। 
ইহা ছাড়া ইদরের যোল মাইল উত্তরে থেড়-ক্রক্ষ নামক স্থানে যে মন্দির পাওয়া গিয়াছে, 
তাহাই সর্ববাপেক্ষ। বড় ও উত্তম কারুকাধ্যথচিত বলি! মনে হত্ব। $ 
্রদ্ধার পৃজারী 

খেড-ক্রদ্গগ্রমে শুরুবেদাধ্যায়ী উদীচ্য ব্রাঙ্গণ কেক ঘর বাণ করে। তাহার! 
পুরুষাহুক্রমে ব্রহ্গারই পৃজা করিস! আসিতেছে, অন্য কোন দেবতার পুঁজ] করে লা। তাহারা 
কতকাল ধরিয়া যে শুধু ্রদ্দার পুঁজ] করিয় আপিতেছে, তাহা কেহই জানে না। 

্রঙ্গার পরিবারদেবতাগণ 

রূপমণ্ুনগ্রস্থে  ব্রঙ্গার মন্দির গঠন করিবার প্রণালী দেওয়া আছে। মন্দিরের গর্ভাগারে 
বিশ্বকশ্ারপে বরহ্ধার মন্তি প্রতিঠিত হুইবে। তাহার চারি যুখ, চারি হাত থাকিবে এবং 
তাহার হাতে অক্ষমালা, বই, কুশগুচ্ছ ও কমণ্ডলু থাকিবে । এবং তিনি হংসারূঢ হইবেন। 
চ্দাদিশেখ, গণেশ, নবমাতৃকা, ইন্, জলশয়ী নান্রায়ণ, পার্বতী এবং রর, নবগাহ ও লঙ্গমীর 
মৃত্ঠিসকল পূর্ববদিক্‌ হইতে আবরস্ত করিয়া চতুদ্দিক্‌ বেষ্টন করিয়া থাকিবে । মন্দিরের 
আটটি দ্বারপালক থাকিবে । তাহাদের নাষ সত, সন, প্রিক্োস্তব, যক্ত, বিজয়, যজ্জভদ্রৎ 
সর্ধকামিক ও বিতব। ইহা! ছাড়া তাহার পার্শে, সাবিত্রী, সরস্বতী, মুনিগণ, আজ্যস্থালী 
ও পুম্তকাদি সমস্তই থাকিবে। 

১৩। ব্রহ্মার চরিত্র 

*দেবতার বেল! লীলাখেলা, পাপ লিখেছে মানুষের বেলা”__মানুষ যাহ! করিলে 
পাপী হয়, ব্রঙ্গা সেইরূপ কতকগুলি দোষ করিয়াছিলেন। শিবের সম্মুথে মিথ্যা কথা 
বলায় স্রাহার মাথা কাটা পড়িয়াছিল। আর একবার [শিবের সহিত ঝগড়া করিবার 
সময় প্রাকৃত জনের ন্যায় পসান হক বাক্য এয়োগ করিয়াছিলেন। তিনি আত্ম 
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সন ১৩২৮ ] ব্রহ্মা প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচন। ৯৭ 


কণ্তা গারত্রীর গ্রতি কামাসজ.হইয়াছিলেন। শিবের সহিত তাহার শক্রুত! ছিল -কিন্তু 
শিবের তিনি বিশেষ, কোন ক্ষতিই করিতে পারেন নাই। তবে তাহাকে একবার 
শাপ দিয়া কপালী করিক্রাছিলেন। শিব ব্রিপুরানুরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধধাত্র! করিবার 
সময় ব্রঙ্গাকে সারধি করিয়াছিলেন। দক্ষষজ্জের সময় ব্রদ্ধা পুরোহিতের কার্ধ্য করিয়া- 
ছিলেন এবং তাহা বোধ হয়, শিবের প্রতি জাতক্রোধবশতঃই করিঘ়াছিলেন। ১ 

দ্ধার চরিত্রের ভাল গণও দেখিতে পাওয়া যায়। তিনি ধর্মৃতীরু ছিলেন। মোছিনীকে 
সৎপথে আনিবার চে! করিয়াছিলেন ও শেষে তাহ]ুকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। শিরের 
বিবাহে, এমন কি, কার্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। তিনি 
দেবতাদিগের ভরসাস্থল ছিলেন । যখনই কোন গোলমাল হইত, তখনই ব্রক্ধাকে মধাস্থ 
হইতে হইত। তিনি যখন মিটাইতে পারিতেন না, তখন শিব কিন্বা বিষুর নিকট উপ- 
স্থিত হইয়া পরামর্শ গ্রহণ করিতেন। তিনি দেবতাদিগের “ছাই ফেলিতে তাঙ্গ! কুলো” 
গোছের ছিলেন। যখনই মর্তের কোন লোক ভীষণ তপস্তা করিয়। দেবতাদের মনে ত্রাস 
জন্মাইয়া! দিত। তখনই ত্রহ্ধাকে বর দিতে ছুটিতে হইত। 


ভ্রীবিনয়তোষ ভট্টাচার্য 


ব্রিন্ধা” প্রবন্ধ সন্বন্ধে আলোচন! 


(১) 

প্রবন্ধ-লেখক মহাশয় ত্রদ্ধার উৎপত্তি, পুজা প্রত্ৃতি সম্বন্ধে বু তথ্যের একত্র 
সমাবেশ করি আমার্দের বিশেষ ধন্যবাদতাজন হইয়াছেন; "তাহার অধ্যবসায় 
প্রশংসার্থঃ তিনি বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া পুরাণ-যুগ পর্যন্ত, এমন কিঃ 
তৎপরবর্ভাী সময়েরও শান্রীয় প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া ব্রা, সন্ধে একটি ধারাবাহিক, 
শুসংলগ্ন গবেষণার পথ উদ্ুক্ত করিয়া! দিয্লাছেন; এই হিসাবে আমি সাহিত্য-পরিষদের 
ইতিহাস-শাখার পক্ষ হইতে তাহাকে ধন্তবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। 

বৈদ্ধিক যুগে খে ব্রক্ধা। দেবতা-স্বরূপ গণ্য হইতেন না, এ.কথা আমি ভাল করিয়া 
বুঝিতে পারিলাম না। আমাদিগকে সন্ধ্যান্িক করিবার 
সময় নিক্মলিধিত যন্ত্রটা উচ্চারণ করিতে হয়,_“প্রঙ্গাপতি- 
খবি্গাযত্রীচ্ছন্দো। ্্ধবায,যিসধ্যাশ্চতত্ো দেবতা; প্রাণাঘ়াষে 


বিনিয়োগ” এই মন্ত্রে ব্রহ্মাকে চারিজন দেবতার: খ্ন্ঠতম. হিসাবে বর্ণনা করা 
হুইস্থাছে। 


বৈদিক ছুগে বর্ষা দেখতা 
ছিলেন কিনা? 


১১৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক। [আম সংখ্যা 


বৈদিক দুগে ত্রন্মা যে খত্বিকৃ-হিসাবেও গণ্য হইতেন, পে বিষয়ে কোন সন্দেহই 
নাই। অনেকের মনে সন্দেহ হইতে পাপে, এই আশ্ক|য় বলিয়া রাখি যে, খতিক্‌ হইলে 
দেবতা হইতে কোন বাধা যে থাকিবে, এপ আশঙ্কার 
কোন ভিত্তি নাই। থথেদ-সংহিতার অথ্ি একজন স্ুপ্রপিদ্ধ 
দেবতা বলিয়া খ্যাত হইলেও, খত্তিক্‌ বলিয়া ইহার বিশেষ খ্যাতি কাহারও অবিদিত 
লহে। অগ্সিকে পুরোহিত; দেবতা, খন্ডিক্‌ প্রস্থৃতি বহু নামে অভিহিত কর! হইয়াছে। 
খথেদের প্রথম যওডলের প্রথয হুক্তেই অগ্নিকে পুরোহিত, খত্বিক প্রভৃতি 
বিশেষপে আহ্বান ঝরা হইয়াছে, এবং তৎসঙ্গে অগ্নির স্ততিও করা হইযবাছে। এই 
হকের অগ্বি দেবতা। সেই কার বেদের ব্রদ্ধা খত্বিক্ও ছিলেন, দেবতাও 
ছিলেন। 

র্ধা অনেক অগ্রের খধি ছিলেন । আমর! সন্ধ্যানছ্িক করিবার সময় নিশ্রলিখিত 
মন্ত্গুলি পাঠ করি,-“$কার্ত ত্রদ্গখবির্ায্রীচ্ছন্দে।হ্িদ্দে বত 
সর্ধকন্মারস্তে বিনিঘ়োগঃ*। সঙন্ধেযোক্ত প্রাভরাচমন-মন্ত্রেও 
আছে”_হ্ধ্যস্চ মেতি অন্ত তরঙ্মধিঃ প্রক্কৃতিস্ছন্দ আপো দেবত| আচমনে বিনিঘ়রোগঃ।” 

এস্থলে একটি কথার উল্লেখ কর! গ্রয়োঞ্জন মনে করি। প্রবদ্ধলেখক দেখাইবার 
চেষ্টা করিয়াছেন যে; ব্রঙ্গন্‌ অর্থে সর্ধপ্রথমে খন্বিক্‌ বুঝাঁইত, এবং ক্রমে ক্রমে ইহাতে 
দেবতের আরোপ হইয়াছে; কিন্ত যাক্ষ দেবগণের কথা বলিতে 
শিলা, প্রসঙ্গক্রমে বলিক্নাছেন যে, ব্রদ্দা এক শ্রেণীর হোতা বা 
পুরোহিত। নিরুক্ত হইতে নিষ্মলিখিত বচনটি উদ্ধত 
করিতেছি,_“অপি বা কর্মপৃথকৃত্বাৎ যথা--হোতাহধরঘ্ঃ ব্রহ্মা উদগাত! ইত্যপি একস্ত- 
শতাঃ” ইত্যাদ্ি। যাক্ষ শ্রীষ্টপূর্বব পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভীবিত ছিলেন। তঁ।হার 
সময় ত্রঙ্গা অর্থে এক শ্রেণীর পুরোহিত বুঝাইত; কিন্তু ইহাও আমাদের জানা আছে যে 
এই সময়ের বহপূর্লে তিনি দেবতাশ্রেণীভুক্ত ছিলেন। স্ৃতরাং আমি এইরূপ অস্থমান 
করিতেছি যে, বহু প্রাচীন কাল হইতে গ্রীান্দের কিছু পূর্ব পর্যন্ত ব্রা অর্থে খ্বিক্‌ 
বুঝাইত, এবং প্রাচীন কালে ইথাতে একাধারে দেবতা, খবি ও খন্থিক্‌ বুঝাইত। বহু পরে 
বেদাচাধ্য সায়নও যে সাত জন হোতার উল্লেখ করিয়াছেন; বর্ষা তাহাদের অন্যতম । 
তাহার কর্তব্য ছিল, যক্র সম্বন্ধীয় সমুদয় বিষয়ের তথ্যাবধান করা। কোন কোন স্থলে 
্রঙ্জাকে নধর্কাধেদান্তর্গত পুরোহিতদিগের অন্যত হিসাবে ধরিয়া লওয়া হইয়াছে। আর 
একটি কথা বলিয়। রাখি; খক্‌, উক্ধ, স্তোম। অর্ক, বাচ. প্রতি তিন্ন তিন্ন নামে বেদমন্তর- 
খুলি কথিত হইত। এই সকল বিভিন্ন নামের মধ্যে ব্রঙ্গ নাম দৃষ্ট হয়। ব্রদ্ধ তাহা 
হইলে দড়াইল-_বেদমন্ত্-বিশেষ। ইহা হইতে নিরুক্'কধিত ব্রহ্মা শদ উৎপন্ন 
হইয়াছে। 


চন্রক্ষা খস্থিকৃও ছিলেন। 


নন্ধা মন্ত্রের খধিও ছিলেন। 


নিরুক্তের মতে ন্ধা 
হোতৃগণের একজন। 


ধন ১৩২৮ ব্রহ্মা প্রবন্ধ দ্ধৈ আলোচনা ৯০৯ 


পুর্বে বলিয়াছি, রঙ্ধার বর্ণনায় খবিত্, খত্রিক্ত্ব ও দেবত্ব, এই ক্রিভাবই .বর্মান। 
এই ভ্রিতাব পৌন্লাণিক যুগেও বলবান্‌ দেখা যায়? এবং তাহ! 
বাপি বিকও দেবতা, হইতে শিলপেও পৌছিয়াছে। বার ধ্যান ও প্রণাধ-সময়ে যে 
স্তোত্রটি উচ্চারিত হয়, তাহাতে তাহাকে এই তিন তাবেই 
দেখা হইয়াছে। খ্বত্িকের চিহু-নবরূপ ত/হার হস্তে ক্রু রব রহিয়াছে ; উক্ত হন্__-'ক্রবৃ- 
জ্রবহস্তায় তে নমঃ” 
রঙ্গা খবিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ না হইলে, উকার মন্ত্রের শুধি বা রচয়িতা বলিয়া কথিত 
হইতেন না। বছুপরধর্ভাঁ সুগেব্র পুরাণেও তাহাকে বেদাধার+ 
বেগ্, জ্ঞানগম্য ও স্থরি প্রভৃতি সংজ্ঞায় অতিহিত কর! হই- 
য়াছে_বেদাধারায় বেষ্চার জ্ঞানগম্যায় রয়েশ। তাহার ধ্যানে তাহাকে পুপ্তকযুক্ত 
বালয়া উল্লেখ কর! হইয়াছে । শিল্পেও ভ্ঞান-পিতামহ ব্রদ্ধার হস্তে পুস্তক রাখা হইয়াছে। 
্রনধা পর্ধজ্ঞানের আকর বলিয়াছি; তিনি চ্যোতিবশান্রেরও একগ্জন প্রবর্তক। 
যে আঠার জন খবি জ্যোতিশাস্ত্রের প্রবর্তক, ব্রদ্ধ। তাহাদের 
না লিন এজন অন্ততম। ব্রদ্মা খষি থে জ্যোতিষ-শান্ত্র প্রণয়ন করেন, তাহার 
নাম ত্রন্বসিন্ধান্ত ) ইহা পঞ্চসিনধান্তিকার অন্তর্গত । 
পূর্বোক্ত রক্মসিদ্ধান্তের মতে দিনযানের পরুম্বদ্ধি ৩৬ দণ্ড ও পরমন্তাস ২৪ দগু। 
লগধ খধি-গ্রণীত বেদা্গ-জ্যোতিষেও এই বচনের উল্লেখ আছে। 
গ্রণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ৩৪০৪৮ অক্ষাংশযুক্ত দেশে 
ও ব্রঙ্গসিদ্ধান্তোক্ত বচন প্রযোজ্য । তিবাত, কাশ্মীর, পারন্ঠ, 
আপিরিয়। প্রভৃতি প্রদেশ এই অক্ষাংশে অবস্থিত। কাশ্মীর-রাজ্যের রাজধানী শ্রীনগরের 
কিছু উত্তর দিয়! ইহা গিয়াছে। এখন এতিহাসিকেরা বিচার করিয়া দেখুন যে, & 
সকল প্রদেশের কোথায় ব্রদ্ধার বাসস্থান কল্পিত হইতে পারে। 
উপনিষৎ বা পুরাণোক্ত ব্রদ্ধার বাগস্থান নির্ণয় বুঝিতে হইলে, এতহুক্ত ভৌগোলিক 
পরিচয় থাকা কর্তব্য। দেবতাদের বাসস্থান মেরু পর্বতের 
উত্তরে ও দক্ষিণে তিনটি করিয়া বর্ধ বা দেশ) মেরুর নাম, 
ইপাৃত বর্ষ। এ মেরু জ্যোতিষের স্ুমেক্ু নহে; ইহা তাহ! 
হইতে একেবারে স্বতপ্ত। সর্কদক্ষিণ হইতে আরম্ভ করিয়া এবং মেক বা ইলান্বৃতবর্ধকে 
অইয়া সাতটি বর্ষের উল্লেখ করা যাইতেছে_-ভারতবর্ষ, কিন্নরবর্ষ, হরিবর্ষ, ইলাব্তবর্ষ, কুরু- 
বর্ষ, হিবগ্য়বর্ষ ও রম্যকবর্ধ। ইহাদের পঞ্চ, অর্থাৎ কুরুবর্ষেই ব্রহ্ধার বাস নির্দিষ্ট হই- 
স্জাছে। ছান্দোগ্য উপনিষদ্দে উল্লেখ আছে যে, পঞ্চম অমৃতে বা কুরুবর্ধে ব্রদ্মার বসতি-_ 
“অথ যত পঞ্চমমমৃতং তৎ সাধ্যা উপনীবস্তি ত্রঙ্গণা মুখেন।” উপনিষহুক্ত কুরুবর্ষ 
আযার বোধ হয়, যধ্য-এসিরা বা তাহার কিঞ্চিৎ উত্তরস্থ গাইবিরিয়া প্রদেশের নিকটে: 


তঙ্গজ্ঞানের আকর ও আধার । 


জ্যোতিংশান্্ হইতে 
্রন্ধা কির বাসস্থান নির্ণয়। 


ক্ষার বাসস্থান সদ্ধ 
উপনিষৎ ও পুরাণের যত। 


১১১ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা 1 আসখ্যা 


অবস্থিত ছিল। কিন্তু রামায়ণ ক! পুরাণোজ বর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, কুরুবর্ষধ উপ- 
নিষদুজ সংস্থানের বছ উত্তরে গিয়া পৌছিয়াছে। বামায়ণে উল্লেখ আছে যে, কুকুবর্ধে 
্রদ্ধার বসতি, এবং সেখানে হুরয্য নয়নগোচধ হয় না, এবং ইহার উত্তর প্রদেশে যাওয়া 
যায় না। - এই রর্ণনা হইতে বোধ হয় যে, রাষায়ণের সময় কুরুবর্ষ স্থমেরুর দক্ষিণে অখ- 
ছ্িত ছিল। এখানে ছয় মাস রাত্রি ও ছয় বাস দিল। রামায়ণ-নুচগ্পিত! কুরুবর্ষের যে 
বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বৎসরের যে সময় ছয় মাস নরাত্রি, লেই সময়েই প্রযোজ্য । পুরা- 
গোক্ত বর্ণনাও রামায়ণের অগ্ুষায়ী। 
অনেকে ছিজালা করিতে পারেন বে। আমাদের ব্রগ্ধার সহিত অগ্যদেশীয় কোন 
প্রাচীন দেবতার সাদৃশ্ঠ আছে কি না। প্রাচীন মিপর দেশের দেবতাগণ সম্বন্ধে যৎসামাগ্ত 
আলোচন! করিয়! বুৰিদ্লাছি ফে, ব্রদ্মার অনুযায়ী কোন দেবতাই এ দেশে ছিল না । তবে 
মিসরবাপীদিগের সবিতৃ-দেবতা “বরে” (£:৪)র অনেকগুলি 
লে লক্ষণ ব্রন্ধাতে প্রযোজ্য হইতে পারে) 4589৮-প্রণেতা 
প্ডিত আর্মান্‌ (170 ]5যাএঞজঃ ) দেখাইয়াছেন যে, স্থাবর, 
জঙ্গম, দেবতা প্রভৃতি সমস্তই “রে”র শরীর হইতে সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং তাহার কণ্ঠ] 
আইসিস্‌ (199) জ্গনে সমস্ত দেবদেবী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠা ছিলেন। আইসিস অনেকটা 
আমাদের সরহ্বভীর ন্যায়? “রে”কে ব্রদ্ধার ন্যায় কণ্ঠার প্রতি আসক্ত হইতে শুন! যায় 
নাই। মহুসংহিতায় ব্রঙ্গার উৎপত্তি-বিষয়ে কথিত আছে যে, হষ্টির পূর্বে স্ব তগবান্‌ 
ইচ্ছাশক্তি দ্বার! জল সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে বীন্গ নিক্ষেপ করেন, কালক্রমে বীজ অণ্ডে 
পরিণত হইলে, তাহাতে পিতামহ ব্রহ্ষ। জন্মপরিগ্রহ করিলেন। স্থুলতঃ ব্রঙ্গা যহাসুদ্র 
বা জল হইতে জাত হইয়াছেন, ইহা স্বীকার করিয়া লওয়। যাইতে পারে। প্রাচীন মিসর- 
বাঁসিদিগের দেবতা “রে”ও নান্‌ নামক দেবতাধিষিত মহাসযুদ্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছিলেন-। 
এ স্থলে বলিয়া রাখা উচিত যে, “রে” ও ্রন্ার লক্ষণ প্রত্ৃতি সম্বন্ধে বথেষ্ট বৈসাদৃশ্ 
লক্ষিত হয়। এক্ষণে গ্ীকৃদ্দিগের কোন দেবতার সহিত বরজ্ধার সারৃশ্ত আছে কি না? দেখা 
যাউক। প্রবন্ধকার বলিয়াছেন যে, অন্ততঃ টদিক বুগে ব্রদ্মা ও বিশ্বকর্মা একই ছিলেন। 
হেযাত্রিও ব্রদ্ধা যে চারিটি শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, বিশ্বকর্মা তাহার অন্তর্গত । স্তীহার 
শ্রেণীবিভাগ এই- প্রঞ্জাপতি, বিশ্বকর্মা, লোকপাল এবং ধর্্ম। শ্রীক্দিগের বিশ্বকর্মা 
175815109 ( হিফেই্টসু)। এই: হিফেস্টস্, আমার বিশ্বাসঃ অগ্রদেবতা বা ল্যাটিন- 
দিশের ভল্ক্যান (৮81087)। কঞ্পা, (0০০) তাহার 2054১91০8) ০62৩ এ 
90023 পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, হিফেছ্টস্‌ ও বৈদিক যবিষ্ঠ বা অগ্রির সহিত বিশেষ 
সধবন্ধ আছে । খখেদের প্রথম মণ্ডলের ১২ হুত্ত, ষষ্ঠ খকে অগ্নিকে ঝুবা বলা হুইয়াছে। পুনশ্চ 
এখেন্স নগরে হিফেষ্টিয নামে যে উৎসব হইত, তাহ! অগ্নির উৎসব এবং ইহাতে প্রজলিত 
মশাল লইয়া দৌড়াইতে হইত | আমার বত দুর শ্রীক্-দেষতত্ব পাঠ কর! আছে, তাহাতে 
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্রঙ্জার অহ্যায়ী দেবতা প্রাচীন গ্রীসদেশে ছিল না বলিয়া বিশ্বাস। তাহা হইলে ব্রদ্ধা ও 
বৈদ্দিক বিশ্বকর্মী এক হইলেও, শ্রীক্‌ বিশ্বকর্মা বা হিক্ষেষ্টস্‌ নহেন, বুঝা গেল। অনেকে 
মনে করেন যে, আমাদের সরগ্ৃতীর সহিত ল্যাটিনদিগের মিনার্ভার সাদৃশ্য আছে। 
্রহ্থার শরীর হইতে যেমন সরস্বতীর উত্তব হইয়াছিল, তেমনি জুপিউরের মস্তি হইতে 
মিনার্ডার জন্ম 'হইয়াছিল। উতয়েই জ্ঞান ও. ললিতকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবী) কিন্তু 
মিনার্ভা যুদ্ধেরও অধিষ্ঠাত্রী। প্থপুরাণে সরম্বতীর যে ধ্যান আছে, তাহাতে যুদ্ধের 
অধিষাত্রী হওয়ার কথা নাই? তবে তিনি “বরদাশ এবং “বন্দিতীস্থরদানবৈঃ”। মহী- 
শূরের অন্তর্গত বেলুড় ও হালেবিভ, গ্রামস্থ হৈনল নরপতিদিগের মন্দিরগাত্রে সরন্বতীর 
বৃত্তির হস্তে অন্ধুশ ও পাশ দেখিয়াছি; এই দুইটিকে যুদ্ধের প্রহরণ মনে করা 
যাইতে পারে। 
এই উগশ্ক্ষে বলিক্না রাখা উচিত যনে করি বে, উত্তর-বণিয়োর বৌদ্ধেরা 
বোধিসত্ব কল্পনায় ব্রন্মার নিকট বিশেষভাবে খণী। বোধিসন্ব 
বোহিসন্ মৈত্রেয ও 
রক্ষার সাতৃহ)। মৈত্রেয় ও ব্রহ্মার মধ্যে বিশেষ সাদৃশ্য আছে। 


প্রবন্ধলেখক ব্রহ্মা সম্বন্ধে যথেষ্ট পৌরাণিক বিবরণ দিদ্লাছেন ) আমি সে সম্বন্ধ 

কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। ব্রঙ্ধার মূর্তি ও মন্দির সম্বস্ধে প্রবন্ধলেখক ঘাহা 
বলিয়াছেন, তাঁহা বিশদ করিবার চেষ্টা করিব, এবং যাহা বলেন ন1ই, তাহাঁও বলিব । 

প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন যে, নূতন দেবত| "শিব হঠাৎ আসিয়া! অভিবিক্ত লোকপ্রিয় 

হইয়া পড়াতেই রক্ষার অন্ন মারা গেল”-_অর্থাৎ ব্রহ্মার পূজার লোপ হইল । ইহার তিনি 

কোন এ্রতিহাসিক বা শান্তরীয় প্রমাণ দেন নাই, প্রমাণাভাবে 

শিখের পাধান্তে ঙ্ধার ইহা অবশ্তাই অগ্রাহথ। শিবের প্রাধান্তের জন্ত “তাহার (অর্থাথ 

টযাল। ব্ধার) স্থান আর মন্দিরের মধ্যস্থলে থাকে না, হয় ফা্িসে, 

নয় দেওয়ালে, নয় ত্রজার মাথায়-_-এইরূপ আনাঁচে-কানাচেই তিনি বিরাজ করেন।” 

ইহ1ও পূর্বের ন্যান্স অগ্রাহ। আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি যে, তিনি কোথায় 

রর যুত্তি যঙ্গিরের কা্িসে দেখিয়াছেন? 

খগেছে ব্রদ্ধার তেষন বহুল উল্লেখ নাই, কিন্তু অগ্নির যথেষ্ট উল্লেখ আছে। ব্রচ্ছর 

তেমন লোক প্রিয়া বা প্রচার কোন কালেই ছিল না! বলিয়া বোধ হয়। এমন কোন 

প্রমাণ পাওয়া যায় না) যাহাতে মনে হইতে .গারে যে, কোন কালে ব্রপ্গার বু মন্দির ওঁ 

মুষ্ত নিশ্িত হইয়াছিল, এবং ক্রমশঃ তাহার লোপ হইয়াছে। ব্রদ্ধা ত দুরের কথা, যে 

সকল দেবতা বৈদিক যুগে বিশেষভাবে স্বত হইতেন, অর্থাৎ যেমন__অথি, ইত্র বরুপ,_ 

তাহানেরই সুস্ত তেমন দেখা যায় না। অগ্নি এপন মন্দিরের পাশ্বদেবতা-স্ব্ূপ হইয়াছেন। 

ব্রহ্মার মুন্তি কচিৎ তুষ্ট হয়; তাহা, ববি উহার পুজা বা ভ্বব-স্তন্ডির লোপ হয় নাই। 
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এখনও ব্রাহ্গণ দৈনিক সঙ্ধ্যা-বন্দনার সময় ব্রজ্জার ধ্যান করিম্।। থাকেন । এমন কি,বাস্ত- 
পুজার সময়ও ব্রঙ্গার পূজা হইঘা থাকে ন্মার্ড রথুনন্দন “মঠপ্রতিষ্ঠাদিতবষ্‌। গ্রন্থ 
এ সম্বদ্ধে প্রাচীন হয়শীর্ষ হইতে বচন উদ্ধত করিয়াছেন দেখিয়াছি। ইহা হইতে দেখা 
যাইতেছে ফে, প্রাচীন কাল হইতে ব্দ্ধাপৃঙজার একটা পারম্পর্ধ্য রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। 

সাহিতা, ইতিহাস, পুরাণ হিসাবে ব্রঙ্গার বহুল প্রচার থাকিলেও, শিল্প হিসাবে 
ইহার তেমন প্রতিপত্তি দেখা যায় না। ভারতের বেখানে সেখানে বিষু শিব, ছূর্গা বা 
গণেশের বহু প্রকার মৃত্তি মিলিবে, কিন্ত ব্রদ্ধার মৃত্তি নিতান্ত 
বিরল। ভারতের কয়েকটি স্থান ভিন্ন ইহার মন্দিরও তেমন 
দুষ্ট হয় না। প্রবন্ধশ্েখক মহাশয় 87010850101081 54:৩৮ ০৫ 10019 হইতে অনেকগুলি 
মন্দিরের সন্ধান দিয়াছেন; কিন্ত আমাদের দেশের নিকটে যে একটি মন্দির রহিয়াছে, 
তাহার সংবাদ দেন নাই। সহজে একজনও এই মন্দিরের সংবাদ রাখেন না। আমিও 
রাখিভাম না। যন্দিবুটি সামান্ট বলিয়া সকলেই ইহাকে 
উপেক্ষার'চক্ষে দেখেন ও এই অন্ত ইহা'র বিষয় অবগত নহেন। 
মন্দিরটি ভূবনেশ্বস্থবিদ্দুসরো বরের পূর্বপার্গস্থ ঘাটের ধারে অবস্থিত । দক্ষিণমুী ব্রার 
ুন্িটি চতুর্হ্ত, চতুমুখে এবং পন্মেপপরি দণ্ডারমান? ইহার বাহন হংস। দর্শিপপার্খ্ 
উপরকার ও নিয়হস্তে যথাক্রমে পুস্তক ও জপমাল! রহিয়াছে, এবং বামদিকের উপরকার 
ও নিরহত্তে যথাক্রমে ক্রক্‌ ও গাড়র আকারের কমগলু বর্তমান। ব্রহ্মার উত্য় পার্খে 
ছইটি দ্বারপাল রহিষ্কাছে। 

এই মন্দিরের পার্খদেবতাগুলি উল্লেখযোগ্য। পিছনের দেওয়ালের, বহিদ্েশে 
অর্থাৎ, উত্তর দিকৃস্থ ভিত্তিগাত্রে একমুখ ব্রচ্ধার মুস্তি ক্ষোদিত, 
পশ্চিম দিকের দেওয়ালে দেবধি নারদের যুষ্তি রহিয়াছে, এবং 
পূর্বদিকের ভিত্তিগান্ে পার্বতীমুদতি বর্তমান। 

পিছনের ভিগ্তিগাত্রে যে একমুখ ব্র্ধার মৃষ্তি ক্ষোদিত রহিয়াছে বলিলাম, তিনি 
পল্মোপরি দণ্ডায়মান) তাহার ছুই হাত, এবং মুখ শশ্রযুক্ত-) : 
দক্ষিণ হণ্ডে জপমালা রহিয়াছে এবং বাম হস্তটি তগ্ন। 
মন্দির-মধ্যঙ্থ চতুর্ৃধ ব্র্ষমুত্তির অঙ্গের মাপঞ্খলি আমি গজক্রাঠির স্থারা মাপিয়া 
লইয়াছিলাখ ; ধদি ইহা জানিবার জন্য কাহারও কৌতুহল 
হইস্জা থাকে, তক্জপ্ত তাহা নিয়ে দেওয়া গেল £_.. 
মন্তকশীর্ধ হইতে পাদদেশ তা পট ৩০৩ 
মস্তক 
স্বদতবয়ের ব্যবধান 
স্নান্তর *ত - 


রঙ্গার নুত্তি ও মন্দির । 


ভুবনেশ্বর বরন্ধার মন্নর। 


অঙ্গার মন্দিরের পার্স্দেবতা | 


একযুধ ধা 


ন্ধা্ মুদ্ধির পরিম।ণ | 
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স্তন ও নাতির ব্যবধান নে 2 ২ 
নাভি হইতে পাদদেশ ১5 রি 

পাদদেশ হইতে জান্থদেশের মধ্য ৪ 

পদ-দৈর্ধ্য 2 ডে ১৭৫ 
পদ-প্রস্থ 5০০ ব্ ০ 


এই পরিমাণ হইতে অনেক কথার অবতারণা করা যাইতে পারে; বাহল্যতয়ে 
তাহা হইতে বিরত হইলাম। 
প্রবন্ধলেখক বলিয়াছেন, “ধান হইতেই শিল্পকারগণ মৃস্তি গড়িতেন। .. ... শিল্প- 
শান্ত নিঃম বাধিযা দেয় ও শিল্পীরা তদহুসারে মূর্তি নির্মাণ 
করিয়া থাকে ।” আমার বোধ হয়, শিল্পীরা মুর্তি নিম্মাপ করিবার 
সমর ধ্যান ও সাধনার বিশেষ ধারই ধারিতেন না। ভুবনেশ্বরের যে ব্রহ্গামৃত্তির কথ! 
খলিয়াছি, ভাহার সহিত প্রবন্ধোক্ত কোনও শিল্পশাস্ত্রের বর্ণনার সাদৃশ্য নাই। শতকরা 
৯৯টি মুন্তিতেই দেখা যায় যে, ইহার বৈচিত্র্য ধ্যান ও সাধনা হইতে বিভিন্ন 
ধরণের । তবে মোটামুটি বাহা সাধারণে বিশ্বাস বরে, শিল্পকারেরা তাহাই রক্ষা করিতেন 
এবদ্বলেখক ব্রন্মার বিগ্রহের শ্রেণীবিভাগ বর্ণনা করিবার সময় নিজেই এই কথা 
বলিয়াছেন; উহাতে একটু অসঙ্গতি রহিয়া গিয়াছে । 
হিন্দুবিগ্রহের সাধারণতঃ শশ্র দৃষ্ট হয় ন1) ব্রক্গা, বম, শনি ও অগ্নি ভিন্ন 
দেবতাগুলি শ্ক্রবিহীন। ইহা হইতে কেহ যেন মনে না করেন ফে ব্রদ্মার সকল 
মুক্িতেই শ্বশ্র থাকিবে । আমাদের পরিষৎ-চিতশালায ব্রচ্মার 
যে মৃত্তিট (২৭৯ সংখ্যক) রহিয়াছে, তাহার কোন মুখেই শর 
নাই। কলিকাঁতার সরকারি চিত্রশীলাস্থ ত্রদ্গার মুক্তিগুলির মধ্যে ৩৯০২ ও ৩৯৪৪ 
সংখ্যক মুত্তি্বের শবত্র আদৌ নাই। কোন কোন মুত্তির তিনটি; মন্তকের নধ্যে 
কেবলমাত্র যধ্যেরই শ্শ্রু আছে, গার্স্থিত ছুইটি মুখে শত্রু নাই। 
এই শশ্রর সঙ্গে একটা কথা মনে পড়িয়া গেল) প্রবন্ধলেখক এ সম্বন্ধে কিছুই 
বলেন নাই। বৌদ্ধযুগে ্রচ্ধার প্রতিপত্তি অল্প ছিল না। ললিতবিস্তরে উল্লেখ আছে 
যে, শিশু সিদ্ধার্থকে শিব, স্কন্দ, ব্ন্ধা প্রভৃতির মৃত্তি দেখান 
বৌ জানার হইয়াছিল। বৌদ্ধ তারর্যেও র্গার বন্ঠি দ্ট হয়। যেদৃপ্তে 
9 নুম্ধিনি উদ্ানে বুদ্ধের জন্ম প্রদর্শিত হয়, তাহাতে মাতৃ-কুক্ষি 
হইতে আগত বুদ্ধকে বন্ধ হস্তে গ্রহণোদ্ভত ব্রক্গার মুৰ্িও প্রদর্শিত হয়। এ মুষ্িশরক্রুবিহীন, 
একমুখ ও ছুই হস্তযুক্ত। রক্ষা যে বৌদ্বগণ কর্তৃক বিশেষ সম্মানের পাত্র ছিলেন, তাহা 
ব্রহ্মার মন্তকের চতুল্পাঙ্বস্থ আভামণ্ডল দেখিয়া প্রতীয়মান হন্। ব্রহ্ধার সুর্তি এ স্থলে 
খষির মত নহে; ইনি অলঙ্ষারযুক্ত_মণিবন্ধে বলক, প্রকোঠে কেনুর, কর্ণে কুগুল 


মুনির ধান ও মাধনা। 


শ্স্রমুজ মূন্তি। 


১১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [অসংখ্য 


মন্তকে জটাবদ্ধ ও শিরোভূষণ, কণ্ঠে হার ও বক্ষে মালা। গান্ধার-তা হর্ষ বরদ্ধার অলক্কার- 
প্রাচ্য দৃষ্ট হয়; মধাযুগের তাঙকর্ষে ব্রহ্মার অলঙ্তার-প্রাচূধ্য একটু অল্প। আমাদের 
পরিষৎ মন্দিরে রক্ষিত মধ্যযুগের বুদ্ধের জন্-চিত্রে বরহ্ধা- দেখিলে ইহা গ্রতীয়খাঁন হইবে। 
উপযুক্ত কথাগুলি হইতে কেহ ফেন মনে না করেন যে, বৌদ্ধ-তাঙ্র্্যে ক্্ধা 
সর্ারই - শবশ্রবিহীনভাবে, ক্ষোদ্বিত হইতেন। বুদ্ধের অন্ম-দৃশ্টে ব্রা শরশ্রবিহীন। 
জন্মের পর বুদ্ধ “দপ্তপদীশ ভ্রধণ করিয়াছিলেন। এই দৃষ্থে 
বৃদ্ধকে দেবতাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়-_বামে শক্রু, দক্ষিণে ত্র্ধা ও 
চতুদ্দিকে দেবগণ। ডাঃ এর ন্ওয়েডেব্‌ (0:006861) স্তাহার 
পুস্তকে (8000155 7 80109) গান্ধারস্থব সোরাট উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রস্তরে 
ক্ষোদিত এই দৃশ্তের একটি চিত্র দিয্লাছেন। তাহাতে ত্রচ্ধা বুদ্ধের দক্ষিণে 
অবস্থিত 7 ইহার মুখ একটি) বাম হস্তে কমণ্ডলু ও দক্ষিণ হস্ত বক্ষোপরি স্থাপিত। 
ইহার মুখে শ্ক্র ও মন্তকে জা গাত্রে কোন অলক্ষার নাই। 
বোদ্ধ-ভাঙ্র্ধ্ে ব্রদ্গা ও ইন্দ্রের সাহচর্ধ্য দৃষ্ট হয়্। বুদ্ধের জন্মসময়ে তাহাকে 
শ্রহণোগ্থত ব্রঙ্গা, ও ভীহার পার্থখে ইন্্র বা পত্র; সপ্তপদী ভ্রষণের সময়ও বুদ্ধের 
একধারে ব্রক্মা ও অপরধারে ইন্দ্র। বুদ্ধের মহাভিনিক্রমণের 
টে তে বান চিত্রেও ব্রহ্মা ও ইন্দ্রের সাহচর্য দৃষ্ট হয়। ত্রদ্ধা। সাধারণতঃ 
সিদ্ধার্থের মন্তকে ছত্র ধরিয়া আছেন। যখন বুদ্ধদেব 
সম্বোধিলাতের পর আপন জললী ও দ্েবগণকে জন্ধ জ্ঞানের বিষয় বলিয়া, একবিংশ, 
্র্ন হইতে পৃথিবীতে আসিয়া ছিলেন, তখন তাহার সঙ্গে ছিলেন_ ব্রহ্গা ও ইন্ত্া। বারহুত 
স্তপের অন্তর্গত অজাতশ ততম্তগান্জে এই চিত্রটি ক্ষোদিত আছে; ইহাতে ত্রচ্গা ও 
ইন্দ্রের সাহচর্য দুষ্ট হ়। তিনটি সিঁড়ি দিয়া এই তিনজন স্বর্গ হইতে সান্কিসা বা 
কপিথ নগরে অবব্োহণ করেন। ফষাহিয়ান্‌ ও হিওয়েলসাং যখন সানুকিস্! দেখিতে 
যান, তাহার! এখানে বুদ্ধ, ব্রঙ্মা ও ইন্দ্রের সুষ্ঠ স্থাপিত দেখিয়াছিলেন। 
্রাহ্গণ্ ভাস্র্ষ্য ব্রক্ধার সহচর হয় বিষ, নয় শিব। ব্রদ্ধার পার্খে সময় সময় দেবধ্ষি 
নারদের মৃত্তি লক্ষিত হয়। বাদাশী গুহান্থ (9৪৫৫) 02৩) এক বরাহমত্তির দক্ষিণ 
পার্থ ব্হ্ধা ও বাম পার্থে শিব; এখানকার নরসিংহ-বুত্তির উপরদেশেও শিব ও 
ব্রহ্মার চিত্র লক্ষিত হয়। এলোরাস্থ ডুম! গুহায় বিবাহের পর ক্রীড়ারত শিব-পার্ধতীর 
নিকট বিষু। ও ব্রঙ্গা রহিয়াছেন, দেখা যায়। মহামণিপুর বা মাষল্লপুরে বরাহমৃত্তির 
বামপার্্েব্রদধামুত্তি ও স্তাহার পার্খে দেবর্ষি নারদের মুর্তি দেখিয়াছি। ভুবনেশ্বর 
রঙ্ধার যে মন্দির দেখিয়াছি, তাহাতেও বহিষ্ভিত্তি-গাত্রে দেরধধি নারদের চিত্র 
ক্ষোদিত রহিয়াছে। 
- আধুনিক কালে বৌদ্ধধর্শেও ব্রশ্ষার স্থান আছে । ডাঃ গ্ুনওয়েডেক্গ 


বুদ্ধের সপ্তপদী ভ্রঘণ 
তু রক্ষা 
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তাহার পুস্তকে শ্যামদেশাধিপতির ন্ত চিত্রিত ও ব্রৈ-পুম্‌ (1থ-এ09 ) নামক পুত্তক 
হুইতে গৃহীত ১৪১ বৎসরের ষে প্রাচীন চিত্রের অন্ুক্কতি দিয়াছেন, তাহাতে দেখা যায়, 
মহাতিনিক্রমণের সময় যে চতুর্থ ও চতুরহনতব্রক্মা অঙ্খোপরি অবস্থিত বুদ্ধের মণ্ডকে ছত্র 
ধরিয়া রহিয়াছেন, তাহার অপর ছুই হস্তে কমণ্ডবু ও চতুর্কেদ রহিয়াছে । নিও (]-০)-নামে 
কথিত জাপানের মন্দিরের হ্বারদেশে অবস্থিত দেবয ব্রচ্ষ। ও শক্র বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস। 
এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি। কলিকা তাস্থ মহাবোধি সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত 
ধর্ঘপাল মহাশয় বলেন যে, বিঝুং তাহাদের মন্দির ও বিহারের রক্ষক-স্বরূপ। এই হিপাবে 
আমি তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত চৈত্যের এক কোণে বিস্কু্প এক চিত্র স্থাপিত করিস্সাছি; তিনি 
আমাকে এই জন্য বিষ্ণুর এক প্রস্তরনিশ্মিত মূর্তির বাবস্থা করিতে উপদেশ দিয়াছেন। 
্রহ্গাকে পুর্বে খবি। খত্তিক্‌ বা পুরোহিতর্ূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। এতক্ষণ আমি 
তাহার দেবয্তি স্ঘন্ধেই আলোচনা করিলায। দেবমূত্তিতেও ব্রঙ্গার ধ্বিকৃত্ব বা 
পুরোহিতত্বের চিহ্-্থরূপ শ্রুকৃ, ক্রব, কমওলু, প্রভৃতি প্রদর্শিত 
হয়; কিন্তু ত্রদ্ধার শুদ্ধ পুরোহিতভাবের মূর্তিও দৃ্ট হয়। 
এলোরার ডুমার লেন! বা গুহার স্গুথস্থ বারান্দার পূর্বাদিকৃস্থ ভিত্তিগাত্রে শিব-পার্ধতীর 
বিবাহের যে দৃশ্ঠ ক্ষোদিত রহিয়াছে, তাহাতে ব্রহ্মার পুরোহিত-ৃত্ঠি দৃষ্ট হয়। এ বিবাহ 
দেখিতে বিঞুর, যম, বায়ু, আগ্র, ইন্্র, নিত প্রভৃতি দেবতারা স্ব স্ব যানে চড়! 
আসিয্নাছেন ১ গন্ধর্কোরাও আপিয়াছেন। পিতামহ ্রহ্জান উপর পৌরোছিতেঃর ভার 
পড়িযাছে | তিমি শিবের বাম গার্থে হোমাগ্নির সম্মুখে নতজান্গ হইয্লা অবস্থান করিতেছেন। 
রা ব্িশীর্ঘ, জটামুকুটধারী ও শর্জবিহীন; ইহার প্রকোষ্ঠে ও মনিবন্ধে অলঙ্কার এবং 
গলদেশে হার শোভমান। ফাগুপন্‌ ও বার্গেসের মতে ডুমার লেন প্রী্টায় ৬৫০ অন্দ ও 
+২৫ অন্দের মধ্যে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
স্ষি, স্থিতি ও লয় জন ত্র বিঃ ও শিব একত্রে ত্রিমৃষ্ি সংজায় অভিহিত হইলেও 
এই তিন দেবতার একক্র সমাবেশ এক ঘুর্তিতে সচরাচর দৃষ্ট হয় 
বা বা জিষির ন1 আমি অগ্থাবধি এই প্রকারের একটি মার ৃত্ঠি দেখিযাছি। 
১. এলোরাস্থ কৈলাসের অন্তর্গত ও উত্তর পার্খস্থ লদ্ষেশ্বর ; উহ।র 
গাত্রে এই ত্রিযুস্তির একটি 1০৬ [*]1৩[ চিত্র পাওয়া যায়। কৈলাস খুীয় অষ্টম শতাব্দীর 
মধ্যত।গে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। 
প্রবন্কলেখক লিঙ্গপুরাণ হইতে ব্রহ্গাপূজার লোপ দম্বদ্ধে ঘে উপাখ্যানটি বিরত 
করিয়াছেন, আমি এলোরাস্থ দশাবতার গুহায় তাহার চিত্র 
দেখিয়াছি, শিবমূর্তি লিঙ্গমধ্যে অবস্থিত; নূলদেশে পৌঁছিবার 
অন্ত বরাহমূর্ভিতে বি, লিঙ্গের পারদ্েশ খনন করিতেছেন ? ব্রা, লিঙ্গের শীর্ষে পৌছাইতে 
অসমর্থ হইয়া শিবের]বন্দনা করিতেছেন। 


বদ্ধার পুরোহিত সুষ্ঠি। 


ব্্ধার শিবপুজা। 


১১৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ত্য সংখ্যা 


দশাবতার গুহার আর এক স্থলে দেখ। যায়, শিব হুর্য্যের রথে চড়িযন) তারকান্ুর বধ 
করিতে .যাইতেছেন ; ব্ক্ধা তাহার সারঘী হইয়াছেন, এবং 
চতুর্ষেদ রথের অশ্বরূপে সংযো্রিত হইয়াছে। 

এই দশাবতার গুহার অন্ঠ এক স্থলে ব্রদ্ধা উৎকীর্ণ রহিষ্জাছেন, এ চিত্রটিতে ব্রঙ্গা 
শেষশাযী বিষুুর নাতিদেশ হইতে উত্খিত কমলের উপর আসীন । 

প্রবন্ধলেখক মহাশয় ত্রদ্মার শক্তি ব্রঙ্মাণীর উল্লেখ করেন নাই। পরিকল্পনা হিসাবে 
্রঙ্ধার গণগুলি তাহার শক্তিতেও আরোপিত। ব্রহ্মার মুখ হইতে বেদের আবির্ভাব 
হইয়াছিল বলিয়া, তিনি সর্ববিধ ভ্গানের অধিষ্ঠাতা বলিয়া 
বিখ্যাত) তাহার শক ত্রদ্গাণী বা সরশ্বতী--সর্ববিগ্তার 
অধিষ্ঠাতরী-সবূপিণী। মন্থুসংহিতায় উল্লেখ আছে যে, গৃহস্থকে ব্রাঙ্গী বা ব্রক্ধাণীর প্রিয় 
মুহূর্তে জাগরিত হইয়া, বেদগর্ভ জ্ঞানের বিষয় ধ্যান করিতে হইবে । স্মতএব দেখা গেল 
যে, ব্রঙ্গাণীর সহিতও বেদের সম্দ্ধ কল্পনা কণা হইয়াছে। শিল্প-হিসাবে পুরুষ দেবতা- 
খুলির বে যে বাহন, প্রহরণ, লাগুন প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাদের শক্তিমূর্তিতেও প্রায়শঃ 
সেইগুলিই দেখা যঘায়। মহাশূর রাজ্যে ভ্রমণকালে বাঙ্গালোরের উপকণ্ঠে একটি গুহার 
মধ্যে সপ্তমাতৃকা মুর্ভিদক্ পরীক্ষা করিবার স্ময় ব্রদ্জাণীর যে মূর্ত দেখিয়াছিলাম, তাহার 
সহিত ঙ্ার মূর্তির বিশেষ সাণৃণ্ঠ দৃষ্ট হক্স। ব্রঙ্গাণীর হুর্তি চত্হস্তা ও ব্রদ্গার নার 
আননযুক্তা, অর্থাৎ তিনটি মুখ ) চতুর্থ মুখটি দেওয়ালের দিকে বলিয়া দেখা যায় না। যে 
আদনে উপঝিষ্টা, তাহার নিয়ে হংসমুর্তি উৎকীর্ণ রহিয়াছে। উপরকার দক্ষিণ ও বাম 
হস্তে পাশ ও কমগুলু রহিয়াছে এবং নিয় হস্তদ্ব় যথাক্রমে বরাতর-ব্যঞক। এলোরান্থ 
কৈলাসে ব্রাঙ্গী ঝ ব্রদ্াণীর সুন্দর ঘৃর্তি দৃষ্ট হয়। 

এবার মৃত্তির সময়-নির্ূপণ সন্ষ্ধে প্রবন্কলেখক যাহা বলিয়াছেন, তৎস্থদ্ধে ছুই 

একটি কথার অবতারণা কর্িব। যুরোপীয় পণ্ডিতদের মত .এই যে, যে মুস্তি যত 
সাদাসিধা, তাহা ততই প্রাচীন । এ মতটি একেবারেই অগ্রাহ্‌। 
একই যুগে সাদাসিধা ও বহু আভররণযুক্ত বৃত্তি দেখ! যায়। 
গান্ধার-হুগেই সাদাপিধা ব্রন্ধার মূর্তি ও বহু অলক্ষারযুক্ত বরদ্ধার মুস্তি__ছুইই দেখা বায়; 
এ কথা গৃর্মে বলিয়াছি। ভুবনেশ্বরে ব্রন্দার যন্দিরের ভিত্তিগাতে একমুখ ও দ্িহসতযুক্ত 
সাদাসিধা মৃদ্ঠি দেখিয়াছি» কিন্তু মন্দিরাত্যন্তরস্থত্রক্ষার মুর্তিটি তত সাদাসিধা নহে। 
প্রবন্ধলেথক বলিয়াছেন, “রক্ষার যে মৃত্তিতে এক মুখ দুই হাত থাকিবে, তাহাই সর্বাপেক্ষা 
পুরাতন ।” এই মতটি ভান্মক। ভুবনেশ্বরের বহিভিততিগাতরেবতশথার মূর্তিটি ইহার অসভ্যতা 
সম্ঘদ্ধে সাক্ষ্য প্রদান করে। প্রবদ্ধলেখক মহাশয় ১৯০৬--৭ অন্দে আর্কিঃল্সিকাল 
সার্চের এহয়েল রিপোর্টে প্রকাশিত কুজেনুস্‌ (চু. 0০5১577১) সাহেবের যতে সায় 
দিয়া বলিয়াছেন যে, খ্রী্টীয দশম ও একাদশ শতাব্দীর পর হইতে ব্রহ্মার যত মুর্তি দেখা যায়, 


শিবের সারধিরণে নন্ধা। 


বর্ষায় বা বানী মুষতি। 


সুতির সময় নিরগণ । 


সন ৯৩২৮] ব্রহ্মা? প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা ১১৭ 


প্রান সব মুখেই দাড়ি আছে।* এ মতের সাহায্যে কেহ যেন মূর্তির সময় নিরূপণ 
করিতে প্রথ্ণাস না পান। কেন না, অনেক নব্য যুত্তিতেও শশ্রু দেখা যায় না, এবং অনেক 
প্রাচীন মুষ্তিতেও শশ্র দেখা যায়. সাহিত্া-পরিষদে রক্ষিত ব্রদ্ধার মূর্তিটি (২৭৯ সংখ্যক ) 
শক্রবিহীন; কিন্ত মূর্তিটি পরীক্ষা করিয্াা দেখিলে বোধ হইবে যে, ইহা দশম বা একাদশ 
শতাবী অপেক্ষা আধুনিক | 'আমি পূর্বে গান্ধারান্তর্গত সোয়াট উপত্যকা হইতে প্রান্ত 
বুদ্ধের “সগ্তপদী ত্রমণ” চিত্রের যে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে উৎকীর্ণ ব্রহ্ধ শরশরযুক্ত। 
কুগ্গেন্স্‌ সাহেব আইহোল্‌ হইতে যে পল্মাসনে আসীন চতুর্পুখ ব্রহ্ধার চিত্র দিয়াছেন, 
তাহার শ্বক্র নাই। ফাগুন ও বার্গেসের মতে আইহোলের স্থাপত্য ্রী্টায় বষ্ঠ শতাব্দীর 
মধ্যে। আবার কলিকাতাস্থ সরকারি চিত্রশালাঁয় রক্ষিত এবং বিহার হইতে আানীত 
৩৯০২ ও ৩৯০৪ সংখ্যার ঘে ছুইটি মধ্যযুগের ব্রকধার মৃত্ঠি রহিয়াছে, তাহাদের শ্শ নাই) 
এবং তাহাদের পার্খাস্থত একই সময়ের ও একই স্থান হইতে আনীত বরঙগাসূষ্ি যুক্ত । 
্হ্ধা সম্বন্ধে সার ছুই একটি কথ! বলিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। কুজেন্স্‌ 
সাহেব বলিষ্টান্েন যে, কখন কখন উন-মন্দিরে ব্রদ্মার মৃত্তি দেখ। ঘায়। আমি ত 
কোথায়ও এক্ূপ দেখি নাই; তবে জৈন-মন্দিরের লঙ্মুথে 
্রহগস্তম্ত দেখিয়াছি; ইহার সহিত ব্রঙ্গার কি সম্বন্ধ, তাহ! 
অবগত নহি। দিগস্থর জৈনদ্িগের মতে তীর্থন্কর শীতলনাখের বক্ষের নাম ব্রঙ্গদেব, ও 
তাহার শক্তি বা যঙ্ধিণীর নাম মানবী। মহীশূর গ্রদেশাত্তর্গত শ্রবণবেলগোল! ভ্রমণ করিবার 
সময় গোমতেঙ্গরের মন্দিরে উঠিবার পথে অতি সুন্দর কারকা ধযযক্ত ব্শ্সতস্ত বা “ত্যাগদ 
বর্ষস্তস্ত” দেখিয়াছিলাম, আর দেখিয়াছিলাম__হালেবিডে লীতলনাথ-মন্দিরের সন্মুথে; এই 
স্তপ্ডের উপর ব্রদ্ষদেবের সে মুষ্তি দেখিয়াছিলাম, তাহার দক্ষিণ হস্তে গদা। ও বাম হস্তে 


ফলবিশেষ রহিয়াছে। 
উপসংহারের পৃঝে প্রবন্ধ-লেখকের দুই একটি যস্তব্য সন্ধদ্ধে কিছু বল উচিত্ঞ মনে 


করি। দক্ষষজ্জঞে যে ব্রহ্মা পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন, তাহার কারণ তিনি স্থির 
করিয়াছেন, “বোধ হয় শিবের প্রতি জাতক্রোধ ।” এরূপ মনে কব্িবার কোন কারণই 
দেখা যায় না। শিবের ও কান্তিকেয়ের বিবাহেও ব্রক্ধা পৌরোহিত্য করেন; পৌরোহিত্যই 
ইহার ব্যবসা। 
ব্রহ্মার চক্রের উত্তম গণ বর্ণন। করিবার সময় প্রবদ্ধকার বলিয়াছেন যে, শিবের 
বিবাহে, এমন কি; কান্তিকেয়ের বিবাহেও তিনি পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। ইহাতে যে 
কি ভাল গণ ফুটিক়া উঠিল, বুঝিতে পার! গেল না। 
্রচ্জার পরিবারদেবতাগণ সম্্ধে প্রবদ্ধকার যাহা বলিয়াছেন, তাহা কোন 
মন্দিরে দর্শন করি নাই বা কোন মন্দিরে তাহা যে আছে, 
এনূপ শ্রবণও করি নাই। 


চন মন্দিরে বর্ষার সৃষ্ি। 


অঙ্গার গরিযারদেবতাগণ। 


১১৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [৩ সংখ্যা 


মৃত্তির সমগ-নিরূপণ-প্রপঙ্গে প্রবদ্ধকার বলিয়াছেন, “যাহাতে চারি মুখ, ছুই হাত 
থাকিবে, তাহা নবীনতর | যাহার চারিমুখ ছুই হাঁত থাকিবে, তাহা আরও নুতন” 
ইত্যাদি। এই দুইটি একার্থবাচী-_বোধ হর) অনুবধানতাপ্রযুক্ত প্রবেশ গাঁত করিয়াছে। 

প্রবদ্ধলেখক মহাশয় ত্রদ্ধার পজারী ত্রাদ্দণ-প্রলজ্ে ইহাদের নিকটবর্তী খেড় ব্হ্ধ 
খ্ামস্থ শুর্লযজূর্কেদান্থ্যায়ী উদীচ্য ব্রাঙ্গণের উল্লেখ করিয়াছেন। প্রাচ্যবিদ্তামহার্ণব 
শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বন্থ মহাশয় তাহার 01980108109] 
9৩ ০৫ 81৭5 ০:৮০ পুস্তকে লিখিয়াছেন যে, মঘুরতঞজে 
শাকদীপী সৌর ব্রাঙ্গণের। ব্রদ্ধারও পুজা করিতেন এবং হৃর্ষ্যর মন্দিরেই ব্রহ্মার মৃষ্ঠি 
প্রতিষ্ঠিত হইত । তিনি মযুবতঞ্জের ন্তর্গত অযোধ্যা গ্রামে একই স্থানে মিত্র বা হুরধ্য ও 
র্ধার যুত্তি গ্রাণত হইয্লাছিলেন। যে পন্নের উপর ব্রহ্মার মুক্তিটি অবস্থিত, তাহার দক্ষিণ 
পারে ছুইটি হংসের মৃত্তি উৎকীর্ণ ; এই হিসাবে মুক্তিটির বৈচিত্র্য আছে বলিতে হইবে। 


প্রীমনোমোহন গঙ্গোপাধ্যায় 


বর্ষার পূজারী ও স্্যাপৃজা। 


(২) 

প্রবন্ধলেখক শ্রীমান্‌ বিনয়তোষ ভট্টাচার্ধ্য আমার পুত্র, স্থতরাং এ প্রবন্ধ-সন্বদ্ধে 
আমার কিছু না বলাই তাল। কিন্তু যখন সৃভাপতি হইস্সা বসিম়াছি, ৩খন ভালই হোক, 
ষন্দই হোক, ছু'কথা বলিতেই হইবে । প্রবন্ধ লিখিতে বিনয় খুব থাটিগ়াছে, ফাকি দেয় 
মাই। সে শুধু বই পড়িয়াই নিশ্চিন্ত হয় নাই। নিজের চক্ষে অনেক জিনিস দেখিয়াছে-- 
অনেক ঘুরিয়া বালযসল! সংগ্রহ করিগ্রাছে। নবিশী লেখার মধ্যে ভালই হইয়াছে। ব্রচ্গার 
পৃজা কখন্‌ আন্ত হয়, সে সম্বদ্ধেও অনেক কথ্ধা বলা আছে। বেদে ব্রদ্ধ মানে অন্ন মন্ত্র 
পরব, ব্রদ্ধা মানে থাত্বিজ পুরোহিত। কিন্তু মুর্তি গড়িয়া পুজা কথন্‌ আরস্ত হয়, ঠিক 
বলা যায় না। বুদ্ধদেবের পূর্বে ব্রহ্মার পুঙ্ঞা আরম্ত হইয়াছে--একথা ঠিক বলাযায়। 
কারণ, বুদ্ধদেব খন বোধি লাত করেন, তখন তিনি একেবারেই নির্ধাণ নগরীতে 
প্রবেশ করিতে যাইতেছিলেন, তখন ব্রন্ম। ও ইন্তর দুইজনে ঝ্আসিয়া তাহাকে বলিলেন, 
না তাহা হইবে না; যগধের লোক সব খারাপ হইয়া গরিশ্বাছে, আপনি তাহাদের উদ্ধার 
করিয়া তবে নির্বাণ প্রবেশ করিবেন। বুদ্ধদেব তাহাদের কথা শুনিলেন, এবং মগধে 
তাহার ধর প্রচার করিতে লাগিলেন । 

বৌদ্ধদের মতে স্যেরুশিখর হইতে নরক পর্য্যন্ত এক একটি লোকধাতু। এখন ত্রিসাহত্র 
মহাসাহত্র লোকধাতু জগতে আছে। আমাদের যে লোকধাতু--ইহার নাম সহলোক ॥ 
আর ব্রহ্মা ইহার পতি, সেই জন্ত তাহার নাম ব্রহ্গাপহম্পতি। আমাদের লোকধাতু 


ধন ১৩২৮] ব্রন্গা? প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা ১১৯ 


তিন তাগে বিভক্ত;__কাষলোক, দ্ূপলোক, আর অন্রপলোক ৷ রূপণোকে যোলটি স্বর্গ 
আছে। তাহার মধ্যে আটটী ব্র্জার, কতকগুলি ব্রহ্মপার্যগ্ত দেবতাদের ;) আর কতক- 
গুলি ব্রন্গপুরোহিতগণের। স্তরাং ব্রদ্জার দলই রূপলোকেন প্রায় অর্ধেক দখল 
করিয়া আছেন। 

্রঙ্মার চারি মুখ কেন হইল? ইহার কোনও জবাব বিনয় দেয় নাই। আমার 
মনে হয়, শব্দের চাবিটী খৃত্তি মাছে__ 

"বৈধরী শব্নিশাতির্ষধ্যম। শ্রতিগোচর। । 
স্োতিতার্থ। 5 পত্নী সুঙ্মা বাগনপায়িনী ॥” 

৯। সথক্স নিতা শন্দ। ২। বৈখরী, শব্দনিষ্পত্ি মাত্র। ৩। মধ্যমা শ্রুতি- 
গোচরা, লোকের কাণে পহুছিলে মধাযা। &। অর্থ বোধ হইল গ্োোতিভার্থা। ব্রদ্ধার 
চারি মুখ দিয়া এই চারি বৃত্তির উদয় হয়, তাই তাহার চারি মুখের দরকার। তাই 
কালিদাস বলিয়াছেন, 

চতুর্দুখঘমারিতা । 
প্রবৃত্তিরাসীচ্ছন্দানাং চর তার্থা চতুষ্ট়া॥ 

নহিলে চারি দুখ দিয়া একেবারে কথা বাহির হইলে যাক্রাদলেগ জুড়ীদের গানের 
মত কেবণ গোলই হইত; কথা শুনা যাইত না। 


শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী 


ন্নিজ্ু € 

ব্রাহ্মণ ও ইবাণজাতি, প্রন্বওকসের পুরাতন অধিবাসী । এ প্রতওহ: কোথায়, তাহা 
লইয়া অনেক বিচার আছে। বর্তমান প্রসঙ্গে সে-স্বদ্ধে কোন কথা বলিধ না। এই 
পুরাতন অধিবাসীদের কোন ইতিহাস ছিল না। শ্রাক্ষণদের রস-ভাগার বেদ ছে, 
আর ইরাণজাতির আছে-ইতত্ততঃ খিক্ষিগ্ত গিপি। আর আছে অবেস্তা। আমাদের 
বেদ এবং ইরাণদের অবেস্তা ও লিপি পড়িলে একট। বিষয় জানিতে পারা যায়। 
সেটা হইতেছে, ইহাদের সৌখ্য। পূর্বে যখন ইহারা এক জায়গার ছিব-_ তাহারা 
পন্রস্পর পরস্পরকে ভ্রাতৃব্য বলিয়া বুঝিত। সহোদত্র ভ্রাতা না হইলে, আগে 'ভ্রাতৃব্য' 
বলিয়াই পরিচয় হইত । এখন যেমন 'পিতৃব্/ বলিলে বাপ না বুঝাইয়! খুড়া, দ্যাঠা 
বোবায়। তখনও এইরূপ বুঝাইত। কিন্তু যখন ইহাদের ছাড়াছাড়ি হই! গেল, তখন 
ক্রমশঃ উভণের এ্রতি আকর্ষণ উভয়ে ভুলিয়া গেল। বৈদ্িকগণ 'ভাতৃবয* বলিয্না ইরাগ- 
জাতিকে তৎ্পনা করিতে লাগিল। তাই তাণ্যু-মহাত্রাঙ্গণে দেখিতে পাই-_ 

“এতয়া বৈ দেবা অস্থ্রা্নতৎক্রামন্ততিপাপ্]ানং ভ্রাতৃব্যং ক্রামতি ৰ এতয়৷ স্ততে।” 
ভাষ্যকার বঙেন, ভ্রাতৃব্য শবের মানে শক্র। 

পরে যে কারণেই হউক, এমন হইল যে, দুই দলে কোন সম্পর্কই রহিল না। কি 

জন্চ থে তাহাদের এ রকম মনোযালিন্ত হইল, তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। ছুঃখের 
বিষ, কোন [0১3০541055 তাহাদের এই বিবাদের ইতিহাস [শিখিরা যান নাই। এখন 
আদিয়ার ছইটি প্রধান বংশের পুজ্য গ্রন্থ বেদ ও জেন্দ অধেস্তা বিশেষভাবে অধায়ন করিয্া, 
ইহাদের বিষয় কিছু জানিতে হইবে। বেদ ও অবেশ্ত| মিলাইয়। মামরা পাই ঘে, পূর্ধে 
ছই হনেরাই সুর্য, অসি ও ্রক্কতির মহাপূ্রক ছিল। যদিও তাহাদের এইকপ উপাসনার 
কি উদ্দেশ ঠিক বুঝিতে পারা হায় না, তবুও লাহস করিয়! বলিতে পারা যায় যে, উ্য়েরই 
পৃচ্গস্থষ্ঠান ছিল । উতয়েরই বজ্ঞাহুষ্ঠান ছিল-_তবে অনুষ্ঠান-পদ্ধতি স্বতন্ত্র ছিল। 
অর্মজ-€ু বা অহরযজ্া। এবং অজ্ঘ/মৈহ্যস্‌ খথেদে শ্বীরুত হইফাছে বলিয়া বোধ হয়। 
খখেদের প্রথম মল ২৪ হুক্তে বরুণকে বিচক্ষণ “অসুর বলা হইয়াছে। মার দেই একই 
স্থক্তে নি্খতি বা পাপ দেৰভার নাম করা হইয়াছে। নিখ্খতি ও অজ্ব,মৈ্ুস্‌ একার্থ- 
বাচক। বক্ষণের সৃষ্টিশক্তিও যেক্প। অরমজ.দেরও সেইক্ূপ। এত মিল থাকা সম্বেও 
ইহাদের হজ্রপদ্ধতি অন্তরূপ। যাহার! ভারতে প্রবেশ করে, তাহারা 2০:085:৩এর 
উপদেশের ঘোর বিরুদ্ধাচারী, বলিয়াই বোধ হয়। উভয়েই অথ্ির পূজক) খখেছে 
আছে_ ঁ 

₹. ১০২৮ বনে বলীয় সাহিতা-পহিযদের অয়োদশ বিশেষ অধিবেশনে পঠিত । 


১২২ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ অসংখ্যা 


অগ্রিঃ পূর্বেতিপ্ খিতিরীড্যো নৃতনৈরুত (১/১২)। 

সারণ অর্থ করিয়াছেন__“অয়মন্্িঃ পুকাতনৈভূণঙ্গিরঃপ্রভৃতি ভিরীড্যো স্তত্যঃ।” বৈদিক- 
গণ অগ্লিকে “অগ্রিং দুতং বৃণীমহে হোভারং বিশ্ববেদসম্” বলি সন্মান দেখাইয়াছেন, আর 
ইরাগগণ অগ্রিকে অর্মজ দের পুর বলিয়া সম্পৃঙ্গিত করিয়াছেন (৮৩10৭0, ৪৫. 
স1য2)1 দেব ও অস্থুরগণ উভয়েই স্ষ্যকে উপাসনা বিষয়ে একচেটিয়া করিবার 
জন্ত চেষ্টিত ছিলেন। তৈত্তিরীয়ত্রাঙ্মণ তাই বোধ হয় উপদেশ করিতেছেন__“দেবাস্ুরাঃ 
সংবত। আসন্। ত আদিত্যেব্যাষচ্ছন্ত। তং দেবা সমজয়ন।” 

আদিত্য-ব্যাপার লইয়া দেবাসুরে যুদ্ধবাধিল। দেবগণ জয়লাভ করিজেন। 

ইন্জ-সম্পর্কেও এইরূপ বিবাদ হয়। খথেদ (১1১০) বলি্লাছেন__“খন্মাকমন্ত 
কেবলঃ 1” ইরাণদেরও বেরেধ্‌,ম অতি সান্ত দেব। বৈদিকগণ ইরাণদের গুরুকে ওরু 
বলিয়া স্বীকার করেন নাই। তবে কয়েকজন অন্গুরগুরুর প্রাধান্য তাহারা অঙ্গীকার করেন। 
ইহারাই পুরাতন খুধি। ইহারা সম্ভবতঃ প্রত্ুওকসের থধি। অস্থ্রগুরু স্তক্রের পিতা ভৃগু । 
শুক্রের অপর নাম উশনা, ভার্গব, কবি। জেন্দের উস? (58576. 79.) ও উসন! বোধ 
হয় অভিন্র। “বহুব্রসূ -ইব্ন্ততএ “উস'কে “কবি উস নাষে আখ্যাত করা হইয়ছে। 
খোদ অবেস্তায়ও বোধ হয় “উশিনেযো ও উশনাক? ইহাকেই লক্ষ্য করিয়া বা হইয়াছে। 

বেদ ও অবেস্তা হু্য-পৃজার অনেক উদাহরণ দিয়াছে । শতপবব্রাহ্মণ, তৃতীরকাণ্ডে 
(১৩১৭ ২.২,৪) উপদেশ করিয়াছেন যে, হজ্ঞঃ বসরের পরিমাণের সমান, আর সেই 
বৎসররই প্রজাপতি, সেই বসরই বিষ । প্রজাপতি প্র1গৃ-বৈদিক যুগে সোম-দেব ছিলেন 
প্রাচীন চান্র বর্ধের দেবতা ছিলেন এবং বিঞু প্রথমে যিনি বান্থুকি ছিলেন, তিনি পৌরচাল্দর 
বৎসক্ের অধিদেব হইলেন। প্রতীচ্য পডিত [2৩৮11 (.8.4.5.789০ 7 39), বিুকে 
90059 9878০ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন । আধ্যগণ ভারতে আসিবার 
পূর্বেও ভারতের তদানীন্তন অধিবাসীদের সৌর দেবতা ছিল, তাহার মাথার চারিদিকে সর্প 
বিরাজ করিত, এ কথা দ্রাবিড়-সভ্যতার প্রাচীনতম যুগের আলোচন! করিলে বুঝিতে পাবা 
ধায় । আর্ধ্যগণ বখন ভারতে প্রবেশ করেন, তখন ঠাহারা কূট রাজনীতির অন্থসরণ করিয়া 
ভারতের আদিম জাতির সহিত বিবাঁহ সম্বন্ধ করিয়া, তাহাদের মধ্যে ধর্প্রচার করিয়া 
শ্রেষ্টত্ব লাত করিগ্নাছিলেন। তাহাদের দেবতাদের প্রতি অস্রন্ধা প্রকাশ না করিয়া মালুম 
আপনাদের ধর্শের সঙ্গে মিশাইয়া লইয়াছিলেন। ন্ঠান্ত দেখেও প্রাচীনকালে এই রীতি 
দেখিতে পাওয়া যায় । কোন বিশিষ্ট জাতি কোন নূতন দেশ বা জাতিকে জয় করিয়া! 
সেই দেশবাসীর দেবতার প্রতি স্বুণ। বা তাচ্ছিল্য প্রদর্শন না করিয়া, তৎপরিবর্তে সেই 
দেশের /দেবতার প্রতি সম্মান দেখাইয়াছেন। 

,. এখন দেখা যাইতেছে থে আকারেই হউক, সর্ধ্যপূজা প্রাগ্‌-বৈদিক যুগে ভারতে ও 

ভারতের বাহিরে প্রচলিত ছিল। বিষণ সেই সূষ্য-ছ্বেবতা। 


সন ১৩২৮] বিষুঃ ১৩ 


আর এক জাতির সত্যতার সঙ্গে ভারতীয় আঁধ্য-সভ্যহার সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে 
হয়। : হিটাইটদিগের ধন্দ কতকটা বাবিরুষ ধর্মের মত। হিটাইটদিগের দেবতার তালি- 
কানন প্রথমে হুর্যাদেবের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের ধর্ম সহপ্ধে কোন মত প্রকাশ 
করিবার মৃত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় লাই। তবে 30819991২৩০) [81০চগলির 
উপর চারিটা মিতান্রি দেবতার নাম পাওয়া যায় । “811511006৩0 ৫৩: 0০3০167 
07576-08551009ে-নামক অন্মাপ প্রাচ্য-ইতিহাসের ভূমিকা গ্রন্থের ৩৫শ অধ্যায়, 
৫১ পৃষ্ঠায় এই চারিটী নাম আছে। সেই চারিটা নাম এই” 

১) আগনচা859 





২) আচ আনাহ-73-৩-1, 

৩। 10 

৪0 08-52-200-4-80-02- 
এই চারিচী নাম ঘে মিত্র, বরুণ, ইন্দ্র ও নাসতা, ততসন্বদ্ধে কোনই সন্দেহ নাই। এইগুলি 
দেখিয়া কে না স্বীকার করিবে যে, হিটাইটদের সহিত খৃষ্টপূর্ব ছুই হাজার বহসর পূর্বেও 
এখানকার আর্ষের কোন ন1 কোন সম্পর্ক ছিল? ইহাদের কত ধ্বংসাবশেষ বাহির 
হইয়াছে এবং হইতেছে। হয় তকোন দিন বিজ্কুরও সন্ধান বাহির হইয়া পড়াও অসম্ভব নয়। 

র্বিঘ বৈদিক যুগের এক পুরাতন দেবতা । খব্‌, সাম, যু অধর চারি বেদেই 

বিষুর কথা আছে। আর দকল বেদেই এরূপ উক্তি আছে, যাহা ধরা বলিতে পারা যায় 
থে, বিঞুর স্থান দেবতাপ্িগের মধ্যে উচ্চই ছিল। ইফুরোপীয় পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন যে, 
বিধুৎ ছোট দেবতা ছিলেন । এ কথ! নিতান্তই অগ্াাহা। খখ্েদে ৯০৫ বার, সামবেদে ২৪ 
বার, যজুর্কেদে ৫৯ বার এবং অধর্কবেদে ৬৬ বার বিষুর উল্লেখ আছে। সপুম মণ্ডলের 
৩৫শ, ৩৬শ+ ৩৯শ, ৪০শ, ও ৯৩ সথক্তে আরও দশঙ্গন দেবওার সঙ্গে বিুকে বগাইয়া দেওয়া 
হইয়াছে। কিন্ত সেই সমস্ত হক্তে তাহার গুপক্রিয়ার কে।ন পরিচয়ই নাই। অবশ্য এ কথা 
অ্বীকার্ধ্য নয়-যে, সেই সমস্ত দেবতা সম্মানে ইন্দ্রের অপেক্ষা ছোট। খ্শ্েদ আলোচনা 
করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিষুধ বেশ জমকাল দেবত। হইয়া দাড়াইয়াছেন। 
হম মণ্ডলের ওত) ৪৬শ; ৫১শ ও ৮৭ স্থৃক্কে অঙ্গান্ত দেবতাদের নিকট 'ব্রিকৃথ, প্রার্থনা করিতে 
দেখাযায়। কেহ কেহ লিখিয়াছেন যে, বক্ুণ, ইত্তর, অগ্নি বা সোমেব্র মত বি তেষন নাম 
করিতে পরেন নাই। এই মত ভ্রান্ত বলিয়াই মনে হয়; কেননা, প্রথম মণ্ডলের ১৫৬ 
স্ক্তে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিপু মরুদগণসেবিত এবং রাজা বরুণ ও অশ্বিগণ তাহার 
নিকট মন্তক অবনত করিতেছেন। 


“তমন্ত রাজা বরুণত্তম শ্বিনা 
ক্রতুঙ. সচন্ত মারুতস্ত বেধস:॥” ৪ । 
বিশু পর্বে অন্ঠান্ত দেবতার স্থান একজন দেবতামাত্র খাকিলেও পরে তিনি বড় হইয়া! 


১৪ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


ইন্দ্রের সত্যলাভের অন্য ব্যাকুল হুইয়াছিলেম। আর পরে তিনি-ইন্্রকে উপযুক্ত সখা 
রূপেও পাইয়াছিলেন। 
খখেদ বলিতেছেন_দৈব বিজু। যিনি নিজে স্তর হইয়!ও, সকৎ ইন্ত্রের সঙ্গে 
সত্ব লাত করিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন,__. 
আযো! বিবায় সচখাস্ম দৈবঃ 
ইজ বিকুঃ নুকতে সুক্কততরঃ॥ ৯।১৫৬।০ 
এই বিষু ঘে ইত্রের সথা ও সহায়ক, তাহা খখেদ ঈরিত করিতেছে,_- 
'বিষেগঃ কর্দদাণি পশ্তত ঘতো৷ ব্রতানি পম্পশে। 
ইন্স্ত যুজাঃ সখা। ১২২১৯ 
খখেদে আছে, ইন্ত বৃত্রকে সংহার করিতে উদ্ত হইয়া বলিলেন, সখে বিধুঃ, বেশ 
ভাল করিয়া! লাগিস্কা যাও, 
অথ অব্রবীদ্‌ বৃত্রমিক্র্রো হবিগ্যন্‌ 
সথে বিষে বিতরং বিক্রমন্থ ॥” ৪1১৮।৯১ 
৮৬৬১০ ধকে ইন্প্রার্থিত হইয়া বিষ তাহাকে সাহায্য করিয়াছেণ। বেদে নি প্রাচীন 
বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন,_“খঃ পুর্বায় বেধসে” (১/.৫৬1২)--“যিনি পুর্ব প্রাচীন যে বিষ 
তাহার পৃজা করেন ।” আমরা সাধারণতঃ বলিয়া থাকি, বরহ্ধ সষ্টিকর্তা,বিষু পালনকর্তা এবং 
প্রলয়ের অধীশ্বর ছিলেন মহাদেব । আমাদের উক্তিতে বিষণ একটা গুণ “জগৎ্পালন"। 
এই বিশেষণের সার্থকতা! আমর! বেদ অনুসন্ধান করিলেও দেখিতে পাই,__ 
পবিসুর্গোপাঃ পরমং পাতি” (৩৫৫১০ )-বিষ পালনকর্ত', পরম স্বর্গকে রক্ষণ 
করি! ধাকেন। “বিজুর্গোপা অদাভ্য” ১২২১৮ 
বি, ছূর্ঘত মানুষের জন্ই পার্থিব ধামে বিচরণ করিয়াছিলেন-_-“যে! বজাংলি বিমমে 
, পার্বিবানি ব্রিশ্চিতবিষুম নিবে বাধিতায়।” (৬1৪৯1১৩) 
বিষুধ পরমলোক অবগত আছেন । (বিষে দেব ত্বং পন্ুমন্ত বিওসে 1৯৯৯) 
বিষ্ঞুর শক্কিতে ছ্যলোক উর্ধে অবস্থিত, তাহারই প্রভাবে তাহা নিপতিত হইতেছে না 
(4৯৯২), খ্গ্েদের কয়েকটী থকে ভাহার মহিমা কীন্তিত হইয়াছে । বৈদিক যুগে 
লোকে প্রার্থন। করিত-_যাহাতে আমরা ঘথেন্ট অন্ন ও প্রচুর ধনলাভ করিতে পারি, 
তাহার শুপায় করিয়া দাও। বিষুর নিকট লোকে পাধিব ভোগ-বস্তর জন প্রার্থনা করিত। 
বিশু! শুধু বিশ্বকে ধারপ ও পালন করিয়া ক্ষান্ত নহেন। তিনি এই পুধিবীকে 
মন্ন্তের বাসের উপযোগী করিয়। বিশেষ করিয়া নির্াপ করেন। তিনি প্রনদ্ধ। তিনি 
রজোলোকের পরপারে বাস করেন। 
বিষু শতসংখ)ক কিরণবিশিষ্ট। বিষুর রূপ কিরূপ ছিল, তাহা বুঝিবার 
উপাক্ধ নাই। তবে তিনি “শিলপিবি্-__অর্থাৎ কিরণবিশিষ্ট ছিলেন, বেদে ইহারই উল্লেখ 
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আছে। টৈদিক বিষুং একবার নিজের ন্বপ পরিত্যাগ করিয়া, অন্ত রূপ ধরিয়া সংগ্রামে 
বশি্ের পাহাঘা করিয়াছিলেন । বশিষ্ঠ কিন্তু তাহাকে চিনিতে পারিরা স্তুতি করিতে 
করিতে বলিলেন, তুমি সংগ্রামে অন্তরূপ ধারুণ করিয়াছ_আামাদের নিকট হইতে 
তোযার রূপ লুকাইও না। 
বিঝু বৈদিক যুগে সাধারণের পৃজা পাইতেন। হুর্য্ের নান] গুণাবলী তাহাতে 
গ্যোতিত হইয়াছে। যে করেকটী থকে শুধু তাহারই গুণগাখা কার্তিত হইয়াছে, 
তাহাদের সংখ্যা গাচের বেশী নয়। বেদের যে কয়টা স্থানে বিষু। পৃথকৃভাবে উল্লিখিত 
হইদ্লাছেন, সেই ক্ষক্গুলি আলো5ন। করিলে বোঝ। যায় যে, বিষ ও কূর্ব্য অতিন্ন। 
গ্ধখ্েদের প্রথম মণ্ডলের একটা খকে দেখ যায়, বিষ তিন পদ বাড়া ইয্লাছিলেন-_ 
৯, শ্রীণি পদা বিচক্রমে বিষুগর্গোপা অদাতাঃ | ১২২১৮ 
২। বিজু ঠাহার সুদীর্ঘ বিউক্রমণে জ্রিপদ দ্বার! সথস্ত জগতকে পরিমণি করিয়াছিলেন, 
ইদং বিষুধধিচক্রমে ত্রেধা নিদধে পদং 
সমুচ্নহমস্ত পাংসুরে ॥ খক্‌__১1২২১৭ 
তাহার প্রথম দুই পদ মনুষ্ণ লাভ করিতে পারে ও জানিতে পারে- কিন্তু তাহার তৃতীয় 
পদ কেহই অতিক্রম করিতে পারে না। পক্ষিগণও তত দূর গমন করিতে পারে না। 
এই কথাই খণেন এইরপভাবে উপদেশ করিয়াছেন, 
স্থে ইদন্ত ক্রমণেন্বব্শোহতিথ্যা় মণ্ে্াকুরণ্যতি। 
তৃতীরমন্ত নকিরা দধর্ষতি বয়শ্চ ন পতযন্ত পতক্রিণঃ ॥ ১১৫৫৫ 
বাহারা স্থরি অর্থাৎ জ্ঞানী, তাহারাই ্র্গে নিবিষ্ট চগ্ষুর ন্যায় “পরমপদ” দর্শন করিতে 
সমর্থ হইয়। থাকেন।__ 
তদ্ধিষোঃ পরমং পদং সন] পত্যপ্তি হুরয়ঃ। 
দিবীব চক্ষুরাততম্‌ ॥ ১২২২০ 
এই বির পরমপদে যধুর উৎস বিদ্যমান, ইহাতে দেবগন আনন্দ উপলব্ধি করিয়া 
থাকেন_ 
তদস্ত প্রিয়মতি পাথে। অস্যাং লব! যত্র দেবববে। মদস্তি। 
উররক্রন্ত সহি বন্ধবিথ| বিঝেণাঃ পদে পরমে মধব উৎসঃ & ১১৫৪৫ 
৩। বিষু। সমস্ত পৃথিবী পরিঞ্রমণ করিয়াছিলেন, তিন বার পদনিক্ষেণ করিবার সময় 
উর্ধামগ্ল নিরীক্ষণ করিয়্াছিলেন। 
বিষ্োঙ্ বীর্ধযাণি এবোচং যঃ পাধিবাণি বিষমে রুঙ্গাংসি। 
যো অঙ্কভায়দতরং সাস্থং বিচক্রমা গন্ত্েধো ুগায় ॥ ১/১৫৪।১ 
৪1 তিন পদবিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী অতিক্রম করিয়/ছিলেন,__ 
যঃ পাধিবানি জিতি বিত্বিগামতিকুরুক্রমিটো রুগাযায় জীবান ॥ ১৫৫1৪ 
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তিন বার ভুলোক পরিক্রম করি্লাছিগেন,_ 
যো র্জাংসি হিমমে পাবিবানি ত্রিশচদ্বিতু মনকে বাধিতা়। 
৪1 এই পৃথিবী তিন বার প্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন,_- 
বিচক্রমে পৃথিবীষেষ এহাং*”ইভ্যাদি ॥ ৭1১০.৪ 
কির্দেবঃ পুথিবীখেষ এতাং 
ইত্যাদি । ৯১০০৩ 


৬। দেবতার! যেখানে আনন্দ বরেন, বিঝুঃ তিন পদবিক্ষেপে তথায় উপনীত হইলেন। 
ত্রীণ্েক উরগায়ো বিচক্রমে যত্র দেবাসো মদস্তি। ৮1২৯৭ 

এই সমন্ত খকে বিকুর পদবিশ্বেপের স্থান সম্বন্ধে আমর! বলিতে পারি যে, বিষ ভুলো কঃ 
পুপ্িবী, অথবা জগত গ্রদক্ষিণ করিয়াছিলেন। 

এই বিবরণের দ্থিতীর প্রকরণের খ'কে পৃথিবী বুঝাইতে পারে, তৃতীয় প্রকরণের কে 
তাহার সাহত হবর্গও বুঝার । শেষের (৬) নিদ্ধিষ্ট থকে বিকুব পর্বিক্ষেপ দ্বারা কোথায় 
পৌঁছিলেন, তাহাও বিবৃত হইল। কোন একটা শ্বকে এক এক বিশেষ দেবতা চিত 
হইতেছে, নাম অপ্রকাশ। তবে বিশেষত্বে মনে হয়, বিভিন্ন প্রকৃতির দুই দেবতার কথা 
বলা হইয়াছে। তিনবার পরিক্রম করাই বিধুর বিশেষত্বসুচক, তাহা বলা যাইতে পারে 
না। কিন্তু যেখানে দেবতারা ও পুণ্যাত্মারা থাকেনঃ যেখানে সোম বিদ্তমান, সে স্থান 
বিজ্ঞ সর্কোচ্চ পদের বিশেষত্বজ্ঞাপক বলা যাইতে পারে। স্বর্গের যে স্থানে দেবতারা 
আনন্দ করেন, সে স্থান নিশ্চয়ই স্বর্গের সর্কোচ্চ ধাম। এই ভ্রিপদ সম্বদ্ধে নানা মত 
দেখিতে পাওয়া! যায়। আমাদের দেশের প্রাচীন তাস্থকার শাকপুণি বলেন, তিনটী 
পদ পৃথিবীতে, অন্তরাক্ষে ও আকাশে স্থাপিত হইয়াছিল ( পুথিব্যাং অস্ততীক্ষে দিবীতি 
শাকপুণিঃ) । দুর্গাচার্্য বলেন, বিপদের অর্থ, পাধিব অনি, বিদ্যুৎ ও হুধ্য।__পাধিবো- 
হগ্িতৃত্ধা! পৃথিব্যাং বৎকিঞিদত্তি তথিক্রমতে, তদ্ধিতিষ্ঠতি; অস্তরীক্ষে বিছ্যুতাত্মনা ) 
দিবি স্থ্ধ্যাস্বনা।” বাদসন্য়ী সংহিতার তাষ্যকার কার্ধ্যত: এই মতই মানিয়া জইয়াছেন। 
তিনি অর্থ করেন-_ আগ, বাঘু। কুরধ্য। বানধসন্য়ী সংহিতা, তৈত্তিরীর় সংহিতা এবং 
শতপৎ্রাঙ্গণে বরাবরই এই অর্থই গৃহীত হইয়াছে। 125 11011৩7 ও 010০7৮07% 
এই তের অনুবন্তাঁ। কিন্তু উর্ণবাত এই মত স্বীকার করেন না। তিনি বলেন,_ 
“সমারোহণে, বিজ্ুপদে গয়াশিরসি।” সযারোহণে অর্থাত উৎয়গিরিতে সমুখানপূর্ববক 
একপদ্ নিধান করেন। [নিরুক্ত, ৯২শ অধ্যায়_তবিতীন্ব পাদ, ১৯ ] রামালণেব চতুর্থ 
কাণ্ডেও এই অর্থের সার্থকতা! দেখিতে পাওয়া যায়,_ 


তত্র পুর্ববপদং কতা পুতা। বিশুস্্িবিক্রমঃ | 
দ্বিতীয়ং শিখরে মেরোশ্কার পুকযোত্মঃ |. ৪৭1৫৭ 
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ক্ষাণীপ্রপাদ জয়ন্বাল (100, 4১৪৮, 1918, 6, 84) মনে করেন ঘে, খিষু। সত্য সত্যই 
গ্াপর্বতোপন্রি বিষুংপাঁদে সমুখিত হইয়া! বিচক্রমণ করেন । 
বেদে উক্ত আছে ধে, অদিতিনগ্ন বা আদিত্য সংখ্যায় সাত বা আট। শতপথ- 

্রাঙ্থাণে এফ বার অষ্ট আদিত্যের কথা বলা হইয়াছে, আর একবার বলা হইয়াছে যে, 
আদিত্যগণ সংখ্য।য় ছাদশটা। আরবিক্ত আদিত্যনিগের মধ্যে একজন। মহাভারতেও 
অদিতি-পুত্রে ১২জ্ন আদিত্যের উল্লেখ আছে এবং বিষুই দ্বাদশ আদিত্য) বিষু গুণে 
ও গরিমায় অগাগ্চ আদিত্য অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। বিষণ সৌরত্ব প্রমাণ করিতে বিশেধ 
আয়াপ পাইতে হর না। বিধুঠকে ঘে অনেক কারিয়া ঝড় হইতে হইয়াছে, তাহা আমর! 
পূর্বে দেখিয়াছি । শতপধত্রা্ষণে উল্লেখ আছে যে, বিধুং দেবতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
আসন রাত করিলেন। অন্যান্ত দেবেরা তাহার প্রতি ঈর্দান্থত হইলেন এবং নানা 
কৌশংণ তাহার মন্তককে দেহট্যুত করাইলেন। কিন্তু এযন ঘটনা হইল, য।হাঁতে তাহারা 
শর আপনাদের ভুল বুঝিয্া ভীত হইয়া পড়িলেন এবং দিষ্কুকে পুনঃ প্রাপ্তির জন্য 
ইচ্ছা করিতে জাগিলেন। তাহাকে পাইবার উদ্দেগ্তে তাহারা স্বরবৈদ্য অস্বঘয়ের 
আরাধনা করিতে লাগিলেন। ফলে বিজু পুনর্গীবিত হইয়া দেবতাদের মধ্যে 
আমিলেন। এই খিষুণ আদিত্য_ ক্য্যনারায়ণ। বেদে বিস্ঞুর আর এক মৃত্তির কল্পনা 
আছে। এটী ভাহার য্ঞুর্তি। শতগধব্রাঙ্মণে বিষধর যজ্মুত্তির কথ! করেকবার 
উল্লিখিত আছে। বজ্ঞনারাক্রণরূপে আজও বিষ পূজিত হইয়া থাকেন। 

খণ্েদের সংহিহাভাগে বিঞুর স্থান যের্ূশ ছিল, তাহা আমর আলোচনা করিগাছি। 
্রান্ষণ ভাগে বিষুর বিশেষ সমাদরের উপক্রম হইতে আরম হয়, ইহা ব্রা্ষণ আলোচন। 
করিলে বেশ বুঝিতে পারা যার। রামায়ণ, মহাভারত ও পৌরাণিক যুগে বিক্ু পরম- 
পুরুবের স্থান অধিকার করেন। বিষ্ণু কেন এই শ্রেষ্ঠ পদ প্রাপ্ত হইলেন, তাহার কারণ 
অনুসন্ধান কত্রিলে দেখা যায়) জনগণ তাহার তৃতীয় পদ অর্থাৎ মানবজ্ঞানের অতীত 
পরমপদের প্রতি এতই ্রদ্ধাবান্‌ হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, পরিশেষে বিষুকে এই শ্রেষ্ঠতম 
পদ প্রদান করেন। এতরেয় ব্রাঙ্গণ উপদেশ করিয়াছেন, 

“অগি্ব দেবানামবমো| বিুধঃ পরমণ্তদস্ঞরেপ সর্ববা অন্ত] দেবাঃ”। ১১ 

শ্রী যে অগ্নি, তিনি দেবগপণের অবম ( প্রথম), আর বিধুং দেবগণের পরম (অন্তিম )7 
অগ্ঠ দেব ইহাদের মধ্] অবস্থিত। 

অ্তিতে অগ্রিকে দেবতাগণের মুখ-স্বক্ূপ ও প্রথম এবং বিষ্ৃকে উত্তম অর্থাৎ অন্তিম 
বলা হইম্বাছে। 


শঅগ্িমুখিং প্রথযো দেবতানাং স্গতানামুত্তমো বিশ্ুরাসীৎ।” 
অন্ধ দেবগণ অর্থে অগ্নিষ্টোমের অলীতৃত শীন্্র-গরতিপাপ্ত ( শান্ত্-সীতিরহিত 
খক্স্ততিবিশেষ-আনন্বশিরি, তৈত্তি,। উপ, ১৮) ইন্জ্। বাধু, প্রভৃতি প্রধান দেবত। 


১২৮ সাহিত্য-পরিষত-পত্রিকা [ তয় সংখ্যা 


কয়েকজনকে বুঝাইঠেছে। অগ্নি, ও বিুঃ তাহাদের হবািতে ও অন্তে রক্ষকব্ 
বর্তমান। 

শতপৎর্রাঙ্ষণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকে একটী কাহিনীর উল্লেখ আছে। দেবতাগণ 
শর, শৌধ্য ও অন্্রলাঁতের জন্য এক যজ্জের অনুষ্ঠান করেন। দেবগণ প্রস্তাব করিলেন যে, 
ফাহাদের মধ্যে ধিনি তাহার নিজ ক্রিয়া হার! অন্যান্য দেবের পুর্বে যজ্ঞের উরম.সিদ্ধি 
লাভ করিতে পারিবেন, তিনিই দেবগণের মধ্যে প্রথষ ও প্রধান গান লাভ করিবেন। 
বিষু অন্ত সকলের পুর্কেই তাহা লাভ করেন? হতরাং তিনি দেবতাগণের মধ্য শ্রেষ্ঠ 
স্থান প্রাপ্ত হন এবং এই পরন্থাই বিষুুকে দেংগণের শ্রেষ্ঠ বলা হুই্। থাকে । 

এই কাহিনীটা নিবদ্ধ হইবার পূর্বেই কিন্তু খিষুং “পরমপদ” লাত করিয়াছিলেন। 
বোধ হয, তাহার পরমপত্-প্রাপ্তির কারণ নিদ্েশ করিবার জগ্তই এই কাহিনীর সৃষ্টি 
হইস্জা থাকিবে । 

আবার এই একই ব্রাঙ্ষণে বামনরূপী বিক্ণুর কাহিনী আছে। এই কাহিনী 

উপদেশ করে যে, এক সমক্কে স্থুর ও কুন্ুরগণের মধ্যে যত্তের স্থান লইয়। বিবার 
হয়। অন্ুরগণ বলেন যে, তাহারা শুরদিগকে শয়ান বামনদেহের পরিমিত স্থান 
প্রদান করিতে স্বীকৃত আছেন। কাজেই বিষুকে শয়ন করতে হইল। কিন্তু তিনি 
এক্পতাবে ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইলেন রে, তিনি সমস্ত পৃথিবী নিজ শরীর খারা ব্যাপিয 
ফেলিলেন; সুতরাং দেবতারা সমস্ত পৃথিবীই প্রাপ্ত হইলেন। ন্ুুগণের যজ্ঞাঠষ্ঠান'ও 
স্থপিদ্ধ হইল | 

এই কাহিনীতে [বফুর প্রতি অপূর্ব অত্যাশচর্য্য শক্তি আরোপ করা হইঘাছে। কিন্ত 
তাই বলিয়! ইহাতে যে তাহাকে পরমপুকুষ বলিয়। স্বীকার করিয়া ল্ডরা হইয়ান্ে, এরূপ 
বুঝায় না। 

মৈত্রেয়ানী উপনিষদের মষ্ঠ প্রপাঠকে বিশ্বতৃৎ অন্রকে ভগবদৃবিষুণর তন্ধু বলা হইয়াছে। 

"বিশ্বভৃৎ বৈ নামৈষা তনুর্ভগ বতো! বিষ্দোর্যদিদ ম্রম্চ। 

কঠোগনিবদে কিন্তু বিধুঠকে গরমপুরুব বা ব্রহ্ম বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। 
যে বাক্তি বিজ্ঞানসারখি ও মনঃপ্রগ্রহধান্‌, তিনিই প্থার অপর পারে গমন করেন, তিনিই 
বিস্কুর পর্ুন্ণপণ প্রাপ্ত হন। 

পবিজ্ঞানসারবির্যস্ত মনঃগ্রগ্রহবানরঃ। 
সোধ্বনঃ পারমাপ্রোতি তদ্ধিষেণঃ পরমং পদম্‌॥-৩য় বল্পী। ৯। 

ইহাতে মানবাস্মার গতি পর্ধাটনরূপে বর্ণিত হইয়াছে । মানব এইরূপ ভ্রযণ করিতে 
করিতে পথের শেষে উপনীত হইলে, পরমপদ্ প্রাপ্ত হয়। এই পরমপদই জীবের চর্ম 
লক্ষ্য-_-ইহাই তাহার অনন্ত সুখ-নিকেতন। 

অতঃগর বিধুকে গৃহদেবতার্ূপেও পুঁজিত হইতে দেখা যায়। বিবাহের সপ্পদী 


সন ৯৩২৮ ] বিধুঃ ১২৯ 
রীতিতে আগন্তব, হিরণাকেশী ও পারস্করের গৃহৃহত্রমতে কন্ঠা ঘখন চহ্র্থ পদ প্রক্ষেপ 
করে, তখন বরকে বলিতে হয়, *বিষুঃ [তামাকে নয়ন করুন”, £বিষ্ত তোযার সহিত 
অবস্থান করুন।” 

রাষায়ণ ও হাতারত যুগে বিষ সর্ধধা ত্রদ্জপদবাচী হইয়াছিলেন। ভীন্মপর্কের 
৬৫ ও ৬৬ অধ্যায়ে ব্রদ্ধকে নারায়ণ বলিয়া বর্ণনা করা! হুইয়াছে। সঙ্গে গঙ্গে বিষু। ও 
বাস্থদেব যে ভিন্ন, তাহা বলা হইয়াছে। 


বৈদিক খুগে অবতারের ইঙ্গত 

যহস্ত, ভাগবত ও আম্রিপুরাণে বণিত আছে-যে, বি্কুর-অবতার একটি মওন্তের হারা 
মানবের আদিপুরুষ মন্ধু রক্ষা পাইয়াছিলেন। এই পুরাণগুলির বর্ণনা ও মহাভারতের 
বর্ণন। একই রকমের । তবে মহাভারতে বিচ পরিবর্তে ব্রদ্ধা প্রঞ্জাপতিই মত্গ্তাবতার 
হইয়াছিলেন। শ্রতপধত্রাক্ষণে (১/৮/১/৯) কাহারও অবতারের কথা কিছু নাই। আছে 
শুধু একটী মত্ত মনকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করেন॥ মহস্ত ও কুম্দের অবতার পরে 
বিষুঃর সঙ্গে জুড়িয়া দেওয়? হয়। 

বরাহ ও বামন অবতারের মূল খখ্েদ হইতে বাহির করিতে পারা যায়। আর সেই 
ছুইটা অবতারের সঙ্গে বিষুঃর সম্পর্ক আছে। 

বামন অবতার 

অসুররাজ বলির হস্ত হইতে লোক-রক্ষার জন্য বিষ্ণুর ব্রিপদগমন অবলম্বন করিয়া 
বাঁধন অপতারেব কথা রচিভ। রাষাহপে এই অবশারের কথা এইরূপ,_- 

বিরোচনপুত্র বলি দেবেজ্্র ইন্্রকে জয় করিয়। ভ্রিলোক শাসন করেন। তখন ইন্্র 
অন্তান্ঠ দেবতাদের সহিত বিষুর নিকট গিয়া বলেন, বলি যজ্ঞ করিতেছেন। যজ্ঞান্তে 
তিনি দানে সকলের মনোবাসন! পূর্ণ করিবেন। বামনন্বপ ধরিয়া বলির নিকট ভিক্ষা 
প্রার্থনা করিবার জন্য তাহার! বিষু্কে অনুরোধ করিলেন । বিষুঃও তাহাদের অনগুরোধক্রযে 
বামনক্রপ ধরিছা। বলির নিকট তরিপদপরিমিত স্থান প্রার্থনা করিলেন। বলি তাহা দান 
করিতে স্বীকার করিলে, তিনি আশ্চর্য্য বৃত্তি ধারণ করিয়া, প্রথম পদে সমগ্র পুধিবী 
অধিকার করিলেন । ধিতীয় পদে অন্তররীক্ষ ও তৃতীয় পদে আকাশ অধিকার কর্রিলেন। 
তার পর, বলিকে পাঁতালে পাঠাইফ়া তিনি ইন্্রকে পুনরায় ক্রিলোকের অধীশ্বর করিলেন। 
ঘহাভারত ও অন্ঠান্ত পুরাণের আখ্যান-বস্ত একই বকমের। 

শতপথত্রাঙ্গণে (১২৫) আখ্যায়িকাটী এইরূপ,__ত্বন্থরগণ দেবতাদের জয় 

করিয়া পৃথিবী ভাগ করিতে লাগিলেন । দেবতাগণ যজ্ঞরূপী বিজ্ঞুকে, অগ্রে করিয়া৷ 
চাহাদের নিকট আপিলেন এবং বলিলেন,_আমাদেরও পৃথিবীর কিছু ভাগ দাও । 
তারা দেবগণকে বলিল, বিষুই শন করিস যতটুকু অধিকার করিতে পারিবেন, 


১৩৭ সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা [ও সংখ্যা 


তাহার! দেবতাদের তত কু স্থান দিবে বিষণ বামন হইলেন। দেবতারা অনুরদের 
প্রস্তাবে রাজি হইল।  তাহার| ভাবিল, তাহারা! যখন বত্ত-পরিমিত ভুমি পাইয়াছে, 
তখন তাহারা যথেইই পাইয়াছে। তারপর খিবুর সহিত যজ্ঞ করিয়া তাহারা সথগ্র 
পৃথিবী পাইল। এই আধ্যাপ্রিকায় বিষ ক্রিপর সম্বপ্ধে কোন কথাই নাই। কিন্তু 
পতপবব্রাঙ্গণের অন্তাত্র (১/৯/৩৯) দেখিতে পাওগ। যায় ঘে, বিধুঃ তিন পদবিক্ষেপ 
দ্বারা দেবতাদের জন্য সর্বাপক শক্তি লাভ করিয়াছিলেন। 

তৈত্তিরীয় সংহ্তায় (৬1২৪) এ সম্বন্ধে একটী কাহিনী আছে। পূর্বে 
পৃথিবী অন্ুরদিগেরই ছিল। কেবল একজন মানুষ বপিয়া যত দূর দেখিতে পায়, 
তৎপরিমিত ভূমি দেবতাদের ছিল। যখন দেবতারা পৃথিবীর ভাগ চাহিল, তখন 
অস্থুরগণ বলিল, তোমাদিগকে কতটুকু স্থান দেওয়! হইবে? দেবতার! উত্তর দিল, 
“এই শৃগালী তিন পদচাণে যত দুর যাইতে পারে, তত দুর |” অন্থুরেরা স্বীকার করিল। 
তখন ইন্দ্র শৃগালীর বেশ ধরিয়া, তিন পদখিক্ষেপে সমস্ত পৃথিবী গমন করিল। ইহাতে 
দেবতারা পৃধিবীর অধিকার লাভ করিল) এখানে ত্রিপদ আছে বটে, কিন্তু বিধুঠর 
পরিবর্তে ইন্দ্রের। গণ্েদে এই দুই দেবতার স্তব বহু স্থলে একত্র নিবদ্ধ থাকায় বোধ হয়, 
বিকুর স্থানে ইন্দ্রের আদেশ হইয়া থাকিবে । এতরেয় ব্রাঞ্ষণে (৬1১৫) আছে যে, ইন্তর ও 
বিষ অন্ুরদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যাপূত হইয়াছিলেন। তিন পদক্ষেপে বিধুং যত দূর যাইতে 
পারিবেন, তাহা ইশ্র ও বিষ্কুর প্রাপ্য হইবে-_-এই সর্তে অস্থরের। সম্মত হয়। বিষ 
তদহুসারে লোকসমুদয়, বেধ ও বাকা জতিক্রম করেন। তারপর খখ্বেদে বহুধার 
বিজ্কুর ত্রিপন বিক্রমণের কথা পাওয়া যায়। তৎসন্বদ্ধে আমরা পূর্বেই আলোচনা! 
করিয়াছি। 

কুম্ম ও মত্ত অবতারের প্রাচীনতম আখ্যান্লি£া শতপণব্রান্গণে দেখিতে পাওয়া 
ষায়। ভাগবত-পুরাপকান্র বলেন, জলপ্লাবনে নষ্ট বস্ত উদ্ধারের জন্য ক্ষীরোদসাগরে বিঝুঃ 
কুষ্মাকৃতি ধারণ করিয়াছিলেন । দেবাস্থরগণ সেই সাগর যস্থনে যোগ দিয়াছিল 
(ভাগবত, ১৩।১৬ )। এই বিবরণের সঙ্গে ব্রান্ষণমুগের বিবরণের তুলনা করিলে দেখা: 
বায় ঘে, শতপথব্রাঙ্ষণে লিখিত আছে যে, প্রজাপতি প্রাস্থ্টির পূর্ব কৃর্্াকার ধারণ 
করিয়াছিলেন (৭181৯৫)7 তৈত্তিরীয় আরণ্যকেও (১২৩৩) দেখ! যার, প্রঙ্গাপতির 
মেদাংশ কুম্মাকার ধারণ করিয়া জলে বিচরণ করিয়াছিলেন। এখনও নষ্ট বস্তর উদ্ধারের 
জন্য বিষ্কুর মধ্ঞাবতারের কথা বলা হয় নাই। প্রজাস্থষ্টির উদ্দেশ্যে এরজাপতি 
কুম্মাকার ধারণ করিয়াছিলেন। 

নরসিংহ অবতারের হুত্র বা ইঙ্গিত বৈদিক সাহিত্যে তৈত্তিরীর আরণ্যক 
(১০1৯৬) একবার মাত্র দেখিতে পাওয়| যায়। এ সন্বপ্ধে বৈদিক সাহিত্যের আব 
কোথাও কিছু পাওয়া যায় লা। 


সন ১৩২৮ বিষ ১৩১ 


বেদে ব্রঙ্গা ও বিফুর কথা আছে। ্াঙ্ষণ-বুগে হৃপ্টিকর্তা প্রঙ্জাপতি জীবের 
আপৎকালে কয়েকটা রূপ ধারণ করিক্বা কুণ্ বরাহাদি রূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। 
তার পর নারারণের অস্তিত্ব আঘরা উপনিষদে সর্ধপ্রথম উপলদ্ধি করি। বেদে নারায়ণের 
নাম-গস্ধ লাই। তবে খগ্েদের দশয যণ্ডলে (৮২1৫৬ ) দেখিতে পাই,_ 
পরে দিব] পর এনা পৃথিব্যা পরে! দেবেভিরুট্র্ষদন্তি। 
কং স্বিদৃগর্ভং প্রথমং দএ আপো ত্র দেবাঃ সমপত্থস্ত বিশ্বে। 
তমিদৃগর্ভং প্রথমং দধ আপো যত্র দেবাঃ সমগচ্ছন্ত বিশ্বে। 
অজন্ত নাভাবখ্যেক মপিতং ষণ্মিন্‌ বিশ্বানি কুবনানি তন্থুঃ ॥ 
বেদের এই বাণী উপদেশ করিতেছে,--যখন আকাশ ছিল না, পৃথিবী ছিল না, দেবগণও 
ছিলেন না, তখন যাহা জলে ভাসিয়াছিল এবং দেবগণ ধাহার. মধ্যে অবস্থান করিয়া- 
ছিলেন, সেই যে অও, তাহা কি? দেবগণ যে অগ্তমধ্যে অবস্থিত, তাহা জলমধ্যে অবস্থিত 
ছিল। জনরহিত ঘিনি, ক্তাহার নাভির উপর এমন কিছু অবস্থিত ছিল, যাহার মধ্যে সকল 
প্রাবীই ছিলেন। জন্মবহিত যিনি নারায়ণ-পদবাচ্য হইলেন, তাঁহার নাতির উপস্থিত 
যে অঞ্ড তাহা ত্রক্ষা হইলেন। 
নারায়ণ জপমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। নস্ক ও পুরাণের বচনে বিষয়টা বেশ কুটিয়া 
উঠিয়াছে। মন্ধু বলেন, জলের নাম 'নারা?; কারণ, জলই বন্ততঃ নরের গু্। হল 
ঙ্গান্ প্রথম আশ্রয় বা অন্ন ছিল বলিয়া, পরমপুরুষের নাষ নারায়ণ। বৈদিক এই 
বাণীর সঙ্গে নারায়ণের অভিনরতা ঘটাইয়া উপনিষদ্ষুগে নারায়ণ পরমপুরুষ-পদবাচা 
হইলেন। কাজেই পরমপুরুষ.পদবাচা বিষণ সহিত তাহার অভিন্নতা প্রতিপাদিত 
হইয়া গেল। এইব্সপে আবার বৈদিক যুগের শেষতাঁগে সকলের প্রিয় দেবত| বাস্থদেব 
ও বিষ্তুর একত্ব__অভিন্নত| সম্পাদিত হইল। এই নারাদ্রণ ও বাসুদেব সন্বদ্ধে কিছু 
বলা আবশ্কক। 
হিন্দু চিত্রদিনই নারায়ণ শব্দের সহিত পরিচিত। বেদ,উ পনিষৎ্, মহাকাব্য 
ও পুরাণের ঘুগে হিন্দু যেষন নারায়ণের নাম উচ্চারণ করিত, এখনও সে তেমনই করিয়া 
থাকে। ভক্তিতে হউক বা না হউক, আঙ্গও তাহার সেই নারায়ণ নাম তাহার ভিতর 
বাহিরে সাড়া দিয়! থাকে। এই পরিদৃশ্তমান দ্রগৎ্ ও ভূতসমষ্টি যে পুরুষ হইতে 
জন্মিতেছে, সঞ্জীবিত হইয়! থাকিতেছে এবং পরিশেষে যে পুরুষেই লয় প্রাপ্ত হইতেছে, 
তিনি পরব্রদ্ধ নারার়ণ। বেদ ইহাকে প্রথম পুরুষ বলিয়! নির্দেশ করিয়াছেন। শতপখ- 
ত্রাঙ্গণে সর্বপ্রথম পুরুষ লারায়ণের উল্লেখ দেখিতে পাওয়] যায়। এই পুরুষ নারায়ণ ও 
পরমতত্ব নারারণ বোধ হত: পুর্বে একতত্ব ছিলেন ন1 ? কেন না, শতপৎব্রা্ষণে (৯২৩৪ ) 
দেখিতে পাওয়া যায় যে, পুরুষনারায়ণ ঘজ্ঞ করিতেছেনঃ যজ্ততুমি হইতে বনু, রুত্র ও 
আদিত্য-সকলকে প্রেরণ করিতেছেন । যজ্ঞ সমাণ্ড হইলে, প্রজাপতি তাহাকে পুনরায় 


৯৩২ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিক! [ও সংখ্যা 


জজ করিতে বলিলেন। যজ্ঞ করিয়া নারায়ণ সর্কুতে ওতপ্রোত. হইয়া পরমাত্মায় 
ওতপপ্রোত হইলেন এবং পরযাত্থায় পরিণ৩ হইলেন ॥ শতপথের আর এক স্থামে $১৩1৬।১) 
দেখিতে পাওয়া যায়, পুরুষ-নারায়ণ পঞ্চরাত্্র পত্র কঠিধেন বলিয়া মনঃস্থ করিলেন। 
এই সত্রের উদ্দেস্ত এই যে; তিনি সকল জীবের শ্রেষ্ঠতম হইবেন এবং সকল প্রাণীর 
অস্তরাত্মা হইবেন। 

তিনি সত্র সম্পহ্ন করিয়া অন্তরাক্মাই হইয়াছিলেন। গর্ভোপনিষৎ ও মহোপনিষৎ, 
নাব্বারণকে পরম ব্রদ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। আত্মপ্রবোধ উপনিষং ও সাকল্যোপনিষদে 
তিনি পরমতত্ব বলিয়া. স্বীকৃত হইয়াছেন। মৈত্রেয়োপনিষৎ্। বাছুদেবোপনিবৎ্ 
্বন্দোপনিষৎ, রামোপনিবৎ রামতাপনীক্জোপনিষৎ এবং মুক্তিকোপনিষদে নারায়ণের 
মাহাত্ম্য বিখোধিত হইয়াছে। 

্রাঙ্গণগ্রন্থ ও উপনিৎ আলোচন1 করিলে বোঝা যায় যে, নারাপ্ণণ বেদের পরবর্তী 
ত্রাহ্মণভাগে পর্রষপুরুষ পরতত্ব বলিয়া পৃজিত হইতেন। প্রামাণিক উপনিষদের 
মধ্যে ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকাপুত্র ও নারায়ণ একতত্ব বলিয়া উক্ত আছে। 
তৎকালে বান্ুদেবের অর্চনার কথা বিশেষ জানা যায়। বাস্থদেবের উপাসনা পরিজ্ঞাত 
থাকিলেও তাহা প্রচলিত ছিল বলিক্পা বোধ হয় না। ঠামায়ণ ও মহান্তারত-যুগে 
বাস্থুদেবের উপাসন] প্রচলিত হয়। ইহার পূর্বে সম্ভবতঃ নারায়ণোপাসন৷ প্রচলিত 
ছিল। পৌরাণিক যুগে যখন বাহ্ুদেবের উপাসনা প্রচলিত হয়, তখন বাসুদেব 
নারারণের সহিত এক লাভ করেন। 

তৈত্তিরীয় আরণ্যকেন নারায়ণোপনিষদে নারায়ণ-উপাসনার একটী মন্ত্র দেখিতে 
পাওয়া যায়। সেটী এই 

শনারার়ণায় বিশ্মহে বান্তদেবায় ধীমহি তঙ্ধে বিস্ুঃ প্রচোদয়া।” (৯০১৬) 

বৃহদারণাক-ভাষ্যে শীমশক্রাচার্ধ্য চতুবুণহদের আলোচনা করিয়াছেন। বেদাস্ত- 
ভাষ্েও তিনি চতুবৃ্হবাদের কথা বলিয়াছেন । সেথানে তিনি নারায়ণের চতুবৃ্হবাদ 
ভাগবত-মত বলিরাই উল্লেখ করিয়াছেন । তাহার মতে ভাগবতমতের এই চতুব্্হ- 
বাদ অগ্রাহথ। আনন্দগিরি, বৃহদারণ্যক-তাষ্যে চতুবৃ)হবাদকে দ্রবিড়াচার্য্যের মত বলিয়া 
বিরত কারয়াছেন। শ্রীরামান্থঙ্জাচার্ধ। শা্ধর মত থণ্ডনচ্ছলে বলিয়াছেন যে, “সন্র্ষণ। 
প্রদ্থায় এবং অনিরুদ্ধ যখন নিশ্চয়ই পরব্রন্দস্বরূপ, তখন তথ্প্রতিপাদক শাস্ত্রের প্রামাণ্য 
কখনই ব্যাহত হইতে পারে না। ধাঁহারা ভাগবত শাস্ত্রের (পঞ্চরাজ শাস্ত্রের) প্রতি- 
পাদন-প্রণালী অবগত নহেন, তাহারাই এইক্বপ আপত্তি উত্থাপন করিয়া থাকেন যে, 
উজ্জ জীবোৎপত্ভিবাদ শ্ুতিবিকুন্ধ। কেন না, আশ্রিতবৎসগ পরর্রন্মই আশ্রিত ব্যক্তি- 
বর্গের আশ্রয় প্রদানার্থ স্বেচ্ছায় আপনাকে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া অবস্থান করিতেছেন, 
“ইহাই তাহাদের প্রতিপাদলপ্রপালী । বখা,_পৌক্করসংহিতা্স-_“যাহাতে গুরু-শিক্তা- 
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ভাবাপন্ন ব্রাহ্মণগণ কর্তব্যবুদ্ধি-প্রণোদিত হইস্কা চতুব্র্ণাহের উপাসনা করেন, তাহাই 
আগম অর্থাৎ পাঞ্চরাব্রশীন্ত্র 1” সেই চাতুরাত্মোপাপনাই যে বান্থদেবগংজ্ঞক পর- 
ব্রদ্মের উপাসনা। তাহাও এই সাত্বতপংহিতায় উক্ত হইয়াছে। নিত্যসিদ্ধ ঘড় বিধগুণ- 
সম্প্ এবং স্ঙ্ব্যহরূপ বিশিষ্টদম্পত্তিশালী সেই বাস্দরেবসংজ্ঞক পরব্রদ্ধকে ভক্তগণ 
আপন আপন অধিকারান্বপারে জ্ঞানসহকৃত কর্ম্মঘারা অর্চনা করিয়া সম্যক্রূপে 
প্রাপ্ত হন। তাহার] বলেন,_গগবন্ধি ভব অর্চনার প্রথমে -ব্যুহপ্রাপ্তি হয়, তাহার পর 
ব্যহের আরাধনায় আবার বাস্ুদেবাধ্য সথপ্র পরব্রন্ধের প্রাপ্তি হয়। বিভব শব্বের 
অর্থ_রাম কৃষ্ণাদি অবতারসমূহ। ব্যহ বলিলে বুঝিতে হইবে-বান্থদেব, সবষর্ষণ, 
গ্াক্স ও অনিরুদ্ধরূপ চতুব্ণহ | আর স্ুক্্ম তব হইতেছেন__কেবলই বড় বিধ নিত্যসিন্ধ- 
খণময় দেহধারী বাস্থুদেব লাক পরব্রক্ম। পৌফরসংহিতা বলিয়াছেন,__ 
“্যন্মাৎ নয্যক্‌ পরং ব্রহ্ম বান্ুদেবাখ্যমব্যয়মূ। 
অন্বাদবাপ্যতে শাস্ত্রাৎ জ্ঞানপূর্বেণ কর্ণ ॥” 

অতএব যেহেতু সংকর্ষণাদি ব্যাহত্রয় এই পরব্রঙ্ষেরই শ্বেচ্ছাকত শরীরম্বর্ূপ, মেই 
হেড়ই “অজ্জায়মানো বহধা বিজায়তে”__খিনি জন্মরহিত হই বপ্রকারে সাবিভূতি 
হইয়া থাকেন। এই শ্রাততিতে প্রসিদ্ধ ধে, তগবানের আশ্রিত-বাৎসল্য-নিবন্ধন, স্বায় 
ইচ্ছারুত অথচ পাপপুণ্য-কর্্াধীন নহে, এক্সরপ শরীর-ধারণরূপ জন্মপ্রতিপাদ্ন করায়, 
তত্প্রতিপার্ছক শাস্ত্রের প্রামাণ্য নিষিদ্ধ হইতে পারে না। এই শাস্ত্রে সঙ্গর্ষণ, প্রহ্যর 
ও অনিরুদ্ধ, এই ব্যুহত্রয়ই জীব, মন ও অহঙ্কার নামক তবত্রয়ের অধিষ্ঠাতা বা 
পরিচালক ॥ মহাভারতের নারাগণীয় পর্বাধ্যায়ে লিখিত আছে যে, নারদ স্ষেতদ্ব'পে 
গয়ন করিয়া পরমপুরুষের উপাসনায় নিরত হইলে, পরমপুরুষ নারায়ণ তাহার 
নিকট আত্মপ্রকাশ করিঝ্ব! বলিলেন, একাস্তিকতা ব্যতীত কেহ তাহাকে দেখিতে 
পায় না। নারদ তাহাতে একান্ত নিরত, তাই তিনি নারদকে দেখা দিগেন। তত্পবে 
তিনি নারদের নিকট বাসুদেবধন্ম খিবৃত করিলেন। তিনি বলিলেন, বান্ুদেব পরমাত্মা 
ও সকল জীবের অস্তরায্া। তিনি পরমঅষ্টা। তিনি সন্ক্ষণ-মুন্ঠিতে মকল -জীবের 
অধিষ্ঠাতা। . সষ্ষর্ষণ হইতে প্রচ্যয় বা মনের উৎপত্তি। প্রদ্যন্ত হইতে ব্নিরুদ্ধ বা 
অহত্তার উৎপন্ন হইয়াছে। পরমপুরুষ বলিলেন, যাহারা আমার উপরি-উল্ত বাসুদেব, 
সন্ত্ষণ, প্রহাম ও অনিরুদ্ধ__এই বৃত্তিতুটয়ে প্রবেশ করে, তাহারা বিমুক্ত হয়। এই 
চতুবুরণহবাদ বছদিন হইতেই চলিতেছে। বোদ্ধদিগের আজীবক সম্প্রদায় বা মগ গলী- 
পুত্ত-মতবাদে ব্যৃহবাদের সাধান্তর্ূপ ইঙ্গিত আছে বলিয়া বোধ হয়। মৌধ্যদিগের 
সময় যে বাহবাদ বিশেষন্রপে প্রচলিত ছিল, তাহা তৎকালে এবং কিয্ৎকাল পরে 
বান্্দেব, সঙগ্ষণ প্রত্ৃতি বিগ্রহপুন্লায় বেশ বুঝিতে পাঁরা যায়। পাণিনি স্থন্্ে (৬1৩৯৮) 
বাস্থুদেব শব্দ আছে। পতঞ্জলি তাহার মহাভাব্যে এই শব্দটিকে নির্দেশ করিয়া ধশিয়া- 
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ছেন যে, ইহা কোন ক্ষতিয়ের নাম লহে, ইহা সেই পরম উপাস্তের লাম। উল্লিখিত 
নির্দেশে “বাসুদেব” “বলদেব” শব্দ দৃষ্ট হয়। স্যর ব্ামরুষ্ তাণারকর ও গোপীনাথ রাও. 
সংবাদ দিয়াছেন যে, নানাঘাটের বৃহৎ গুহায় একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। ই শিলা 
লিপিতে অন্তান্ঠ দেবের নামের সহিত ্বন্বপমাসে 'সন্র্ষণ', 'বাস্ুদেব” নামও বৃষ্ট হয়। 
এই শিলালিপির অক্ষর পনীক্ষার প্রতীরমান হয় যে, ইহা খুষ্টপুর্ব গ্রথম শতকে 
থোদ্িত। রাঙ্জপুতনায় ঘোষুণ্ডিতে যে শিলালিপি পাওয়! গিগ্রাছে, তাহার অক্ষর 
পরীক্ষায় বুঝা যান যে, উহা অন্ততঃ খৃষ্টপর্ব ছুই শত বরের প্রাচীন । 
ছঃখের বিষয়, শিলালিপিখানি বিকলাঙ্গ অবস্থাক্স গাওয়া গিক্পাছে। উহাতে 
স্্ষণ ও বানুদেবের পুজার দালানের চারি দিকে একটী প্রাচীর নির্মাণের বিষয় উল্লিখিত 
আছে। বেসনগরে সম্প্রতি একখানি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইন্জাছে। ইথাতে যাহা 
খোদ্দিত আছে, তাহার মর্খার্থ এই যে, 01%%র পুর 711০9০1 একজ্রন ভাগবত বলিয়া 
আপনার পরিচয় দিতেন, তিনি তক্ষশিলার অধিবাসী ছিলেন, কোন রাঞ্জনীত্তিক 
কার্য্যের ভার লইয়া যবনের রানৃতন্্রপে 47051175 হইতে পূর্বমীলোয়ায় তগভদ্রের 
নিকট গমন কত্িয়্াছিলেন। এই ভাগবত 761190018 দেবদেব বাস্ুদেবের সম্মানার্থ 
গরুড়ধ্যজের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই লিপি খৃষ্টপৃবব দ্বিতীয় শতকের প্রারস্তেই 
ঘোদিত হইয়া।ছল। সুতরাং এই সময়ে দেবদেবরূপে বাহুদেবের উপাসনা প্রচপিত 
ছল, এ কথ। নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারা যায়। 
ক্ষত্রিয় বৃষ্িবংশীয় বাসুদেব ও বলদেবের কখ। আমরা পুরাণাদিতে পাই | এই 
বলদেবের আর এক নাম সক্ষর্ষণ। আমরা পাণিনি-শুত্রে বাস্তবের সহিত বলদেবের 
এবং ঘোহুঙি ও নানাঘাটের শিলালিপিদ্বয়ে বাস্দেবের সহিত সন্র্ষণের নাম পাই। 
অধিকন্ত ঘোষুণ্ডি শিলালিপি পতঞ্জলি অপেক্ষাও প্রাচীন? সুতরাং পাণিনি-সুত্রো লিদিত 
বাস্থদ্দেব বৃষ্চিবংশীয় বাসুদেব হইতে পৃথক নন। 
শিলালিপি হইতে আমরা সিদ্ধান্ত করিতে পারি যে? অন্ততঃ পৃষ্ঠান্দের ২০ বৎসর পুর্বে 
বাসুদেব উপাসনা! প্রচলিত [ছিল এবং এ উপাসকেরা ভাগবত বলিয়া অভিহিত হইতেন। 
শীতায় পুরুষ পরমেঙ্বরের সব্র্ষণ ও নন্তান্ত ব্যহ বাদুর্তি সম্বন্ধে কোন উল্লেখ পাওয়া বায় 
না; তবে এক স্থলে (৭1818 ) তাহার একাধিক অষ্ প্রক্কতি সন্ধে বলিয়াছেন” 
“ভূমিরাপোহনলো বায়ুঃ থং মনো খুদ্ধিরেব চ। 
অহঙ্গার ইতীয়ং মে তি্না প্রকুতিরইধা ॥ 
অপন্রেয়মিতততন্তাং প্ররুতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাং মহাবাহে। যয়েদং হাধ্যতে জগৎ ॥” 
গ্ীতোক্ত জীব-_ভাগবত-পদ্ধতিতে সঙ্কর্ষণ, অহঙ্কার--অনিরুদ্ধ। এবং মন ও বুদ্ধি 
নগ্তবতঃ একক প্রদ্যন্ে পত্রিণত হইল্লাছে। ভাগবত একটী ধর্মসম্পরদায়পে পরিণক 
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হইবার পূর্বে গীতা রচিত হয়; স্ৃতরাং গীতোক্ত ভগবানের প্রক্কতিগুলির মধ্যে 
তিনটা ভাগবতমতে সব্্ষণ, গ্রদ্থা় ও অনিরুত্ধযৃত্ঠিতি পরিণত হইয়৷ বান্ুদেবের 
পতজিবারভুক্ত হওয়। আশ্চর্য্যের বিষয় নয়। ভগবদগীতার পরে রচিত অনুগীতার দশম 
অধ্যারে একটা প্রাচীন আাখ্ানে নারা্ণের চাতুর্হোত্রের কথা আছে। এই চাতুর্থোত্র- 
তবের সহিত চতুব্যহতন্বের কি কোন সব্ন্ধ আছে? অম্থগীতার চাতুর্হোত্রের হোতা__ 
আত) অধবর্ষ_-বলির জন্ত উদ্গীতব্য নাস্।; প্রশস্তার শস্্র_-মত্য ; দক্ষিণ _মুক্তি। 
অন্গীতা বলেন, যাহারা নাঝায়ণকে বুঝেন, তাহাদের দ্বার! ও তাহাদের সম্পর্কে খত 
গীত হইয়া থাকে । ইনিই সেই নারায়ণ, ধাহার নিকট তাহাব্া পূর্বে দীব বলি দিতেন। 
নারাবণ ও বান্ুদেব যে অভিন্ন, তাহা আমরা পুর্বে বলিয়াছি। তাহারা যে বিষুর 
অবতার বলিয়া পরিগণিত হইলেন, তৎসম্বন্ধেও কিছু আলোচনা করিয়াছি। যাদবঙ্জাতি 
উত্তর ও পশ্চিম-তারতের অধিবাসী হইয়া পড়িয়াছিল। যাদববীর দেবকীপুত্র কৃষ্ণ 
প্রকুত ধর্শের নিগুঢ় তন প্রকাশ করিকা, তত্বদশিকূপে যাদবদিগের মধ্যে যশোলাভ করিয়া 
প্রসিদ্ধ হইলেন। যাদবের তাহাকে দেবতাজ্ঞানে পৃঙ্গা করিতে লাগিল। এই সময় 
সম্ভবতঃ বিষুর জবতাররুপে বাহ্থদেবের পুজা যাদবদিগের পরমধর্শদ হইয়া উঠিয়াছিল। 
তাহারা এ দিকে আবার স্বজাতিবীর শ্রীকুষ্ণের পরম তক্ত। এই উতয়বিশ্ষ আরাধনা 
পরস্পর পরস্পরের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া, কালে শ্রী পরব্রক্ধ বিষ অবাররূপে 
সকলের শ্রদ্ধা ও পৃঙ্গ। পাইয়াছিলেন। 

ইহার কিছু প্র হইতে বিঞুণ নারায়ণ, বাসুদেব, রুষ্ণ, রাম, চতুর্বধাহঃ মহস্তাদি অবতার 
সম্বন্ধে নানা তব্বের আলোচন] হইতে লাগিল । পুরাণ, তন্ত্র ও আগমে সেই সমস্ত নানা 
প্রকারে চিত্রিত হইয়া বিবিধ গ্রকার্ে বণিত হইতে লাগিল। ইহাদের নানা অবস্থায় 
ভক্তহৃদয়ে যেষন নানাভাবের প্ুত্তি হইতে লাগিল, পুরাণাদিতেও তাহাদের বহুন্ষপ 
কল্পনাও চলিতে লাগিল। 

শুক্রনীতি, রহখসংহিতা, অন্তিপুরান চতুব্বর্গচিস্তামণিঃ অংস্তমৎ্ঠর। পঞ্চরাতরাগম। 
বৈধানসাগম প্রভৃতি গ্রন্থে বিকুমু্তির নির্মাণ ও প্রকারভেদ বহুগরকার আলোচিত 
হইয়াছে । এই পকল বিষয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা সময়-সাপেক্ষ ও প্রবন্ধের কলেবর 
অপরিমিততাবে বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবন1। বারাস্তরে ত দকল অতি প্ররোগ্রনীয অংশের 
আলোচনা কথিবার ইচ্ছা রহিল। 

মহীশুরস্থ সোমনাথপুর ও বেনুড গ্রামগ্ত কেশব-মন্দিরের গাজর বিজুর নানা মৃত্তি 
চিত্রিত আছে। ইহাতে শিল্পের এত ট্বচিত্র্য আছে যে, প্রত্যেক মুন্তিকে পৃথকৃতাবে 
বর্ণনা করিলে একথানি বৃহৎ গ্রন্থ লেখা যায়। আমার প্রবন্ধের প্রতিপান্ তাহা নয়। 
তবে দিগৃ্দর্শন হিসাবে ছু'একটি উল্লেখঘোগ্য বিষয়ের আলোচনা! করিলাম মাত্র। 
উল্লিখিত ষন্দি়ে বির দশাবতারেরও মুগ্তি আছে । 


১৩৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [৩র সংখা! 


ঘক্ষিণ-ভারতে বিছুর্ন নৃপতি এক অপূর্ব কীত্তি রাখিয়া শিছাছ্েন। তিনি পর্বে 
ইউজন ছিলেন। পরে ব্ামান্থুজ কর্তৃক বৈষ্বধর্ে দীক্ষিত হন এবং ১১১৭ খ্টান্সে বিফুর 
বিশ্য়নারায়ণ নামক মৃত্তি স্থাপন করেন। এ বিঙ্ুবর্ধন কর্তৃক প্রাবন্তিত দক্ষিণ-ভারতে 
গে হুরপড়-স্থাপত্য স্যন্ত ভারতবর্ষের স্থাপত্যকে নৃততনভাবে অন্থপ্রীণিত করিয়াছিবা, 
তাহার ভাঙ্কর্য্যের বিশেষত্ব বিকুুর্তি লইয়া । 

বেজুড়ের কেশব-মন্দিরে একটি সুন্দর লা্ীনারায়ণ-মুর্তি আছে ॥ এই মূর্তির এক পারে 
হস্ছমান্‌ এবং অপর পার্থ গরুড়। . হনুষ্বান্‌ রামের ভক্ত, তাহা! সর্বজনবিদিত, কিন্তু 
বিষুমর্তিতে হনুমান্‌ একটি নূতন ঘটনার হুচনা করিতেছে। প্রাচীন বৈষ্ণব মতাহ্থসারে 
কোথাও সীতারাযের আন্রাধনা, কোথাও বা অন্য নর পুঁজ হইত । ক্রমশঃ & উপাসনা! 
সীতারামে আরম্ভ করিয়া লক্ষীনাধাঁয়ণে পর্য্যবপিত হইক্াছিল। এই লক্ষ্মীনারার়ণের 
সহিত হনুমান্‌ দেখিয়া নিশ্চম করিয়া বলিতে পারা যায় যে, শিল্প-হিসাবে বিষুমূর্তির 
উপর রামের প্রভাব হইয়া, এই নূতন স্থাপত্যের স্ষ্টি করিয়াছে। লগ্রীনারায়ণের 
পুজা মহারাষ্ট্র ও গুর্জর প্রদেশে হইয়! থাকে । 

বদরীনারারণেও লঙ্মীনারাস্থণের সেবা! আছে । প্রাচীনতর সত্যনারায়ণ_হরিদ্বার ও 
কেদারনাথ হইতে যে পথ গিয়াছে, তথান্ব শিবের সহিত পৃজাধিকার লইয়| বিবাদ করেন। 
শেষে শ্রীনগর হইতে বদরী পর্যন্ত নুষ্ধন তরঙ্গেরই প্রভাব অক্ষুএ থাকে । উভয় সম্প্রদায়ের 
মধ্যে মিলনেরও বড় একটা। ব্যবস্থা হয়। ফলে কেদারনাথ ও বদরীনাথের জন্য মহ্থান্ত বা 
রাউল দক্ষিণ-ভারত মাদ্রাঙ্গ হইতে আনিবার ব্যবস্থা হয়। সেই ব্যবস্থা আজও সংরক্ষিত 
আছে। ইাতে হিযাচল অঞ্চলে উত্তর-দক্ষিণের মধ্যে একটা প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হুইয়াছে। 

দ্রাবিড়দেশে অথবা গয়াধামের বেদীতে নারায়ণ এক। ইহাতে লক্মী নাই। 
পুরুবদৃত্ঠির সহিত স্তীনূর্তির প্রচার দক্ষিণ-ভারত হইতেই উত্তর-ভারতে প্রথমে হইয়াছিল 
বলিয়া আঘার বিশ্বাস। দক্ষিণ-ভারতের পুর্বে পুরুষমূর্তির সহিত স্ত্রীবৃর্তি কোথাও 
ছিল না। এখনকার নারায়ণ নিশ্চই বদরী বা মহারাষ্ট্র নান্রায়ণের বহ পৃের এ্রতিিত। 
দক্ষিণের বিু-পৃঙ্জা গপ্তযুগ হইতে চলিয়া আসিতেছে । এখনকার বিষুপৃজা বৈষ্ণব 
নামে চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িগ্রাছে। বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মহাভারতের আখ্যান. 
বন্তগুলিকেও বেশ রসান দেওয়া হইয়াছে । 

একমাত্র দক্ষিণে মন্দির দেখিতে পাওয়া ঘা, এখানে ককমুর্তি পার্থপারধিরূপে 
পুঙ্ছিত হইয়া থাকে। অদ্যাবধি ওপ্তদিগের প্রভাব দক্ষিণে অঙ্গুঞ্জ রহিয়াছে। বর্তমান 
সময়ে দক্ষিণের নারায়ণঘূর্তিগুলি প্রাচীন মগধের সত্যনারায়ণমূর্তি। স্কন্দণ্ড ভিটারি- 
লাটের উপর- ৪৮ ঘুষ্টান্দে যে নারারণসুর্তি স্থাপিত করিয়াছিলেন, ইহ! সেই নারায়ণ- 
হুর্ভ। তিনি তাহার পিতৃশ্রান্ধ ও স্বণবিপয়ের স্তিচিন্্বক্রপ ইহা প্রতিষ্ঠিত করেন। 
হ নানার়ণমূর্ডিই পালরাজাদিগের সময়ে বাঙ্গাল! দেশে খুব প্রচলিত ছথিল। 


সন ০৩২৮ ] বিষুঃ ১৩৭ 

বিষুমু্র সঙ্গে দেবী-সংস্কানের ব্যবস্থ। আছে। এই দেবী__লঙ্ষী। ভুমি বা 
ভুঘেবীও বিস্তর পত্থী। বিষ পত্রী লা্্মীর ইঞ্জিত থেদে পাওয়। যায়। খখ্েদে আছেন 

গ্ষঃ পূর্বায় বেধসে নবীপ্রসে সুষজ্জানয়ে 
বিষ্চবে দদাশতি ।” ১১৫৬২ 

বিুৃত্ি। সঙ্গে ভূ্েবী পৃথিবীর কল্পনা বোধ হয়। বাথ অথতার হইতে পাওয়। গিয়াছে। 
সাধারণতঃ স্ত্রী বা পক্ষী তাহার দশ্শিণে এবং মহী, পৃথী বা ভূদেবা তাহার বাংম ধাকেন। 
পঞ্াক্জাগমে নীলাদেবীর কথা লিখিত হইক্সাছে। এই পক্মীর আবার নানা ভেদ 
আছে-__নঞ্চ মহালম্্ী নামে নাট প্রকারের লক্ষী আছেন। ইহাদের, মধ্যে গল 
খুব প্রচপিত। “যানসার” ইহার নাম দিগ্লাছেন-_সামান্তলদ্ী) শিল্পপার-প্রদত্ত নাম 
ইশ্র-লক্মী। গ্পুরাণে বষুর শির নাম-্রী, ছু সরস্বতী, ল্রীতি, কীত্তি, শাস্তি, 
তুষ্টি ও পুষ্টি। ইহাদের পকপেরই চারি হ।ত। বিশু শন্যান্তা অবতারের সঙ্গে অপর 
দেবাগ শংস্থানের বিধি আছে। যেমন রামের পার্থে সীতা) কুষ্ণ-দম্পতীরপে-_কুল্সিযী, 
সত্যভামা ও বাধা । হষ্ণতগিনী-সুভদ্রাবষুর অবতার গগন্লাথের পাশে অবস্থিত। 

পুরাণ এবং সংহিতার মধ্যে খিষ্ুর নানাবিপ মুত্তিতেদ দেখিতে পওয়। ঘায়। 
অন্গা। বিধু শিব-এই তিনের আঅগ্তম বিষুণকে ব্রাধণ্য ধর্শের বিকুঃ বশা যায়। বরাহ- 
মাহরেএ বৃহৎ্স্হঠাএ হঁহার ত্রিবিধ মৃস্তিঃ উল্লেখ আছে।-_শষ্টভুঙ্গ। চতুতু্জ এবং 
দ্বিভূ্গ। অষ্টভুজ বিকুর প্রহরপ-_ শঙ্খ, চক্র, গদ1, খড়গ, শর,নতয় মুদ্রী। কার্পুক, খেটক। 
চতুভুক্দি বিষুবর--শঙ্খ, চক্র, গন। ও অতর় মুগ্রা।, দ্িভুপ্গ িষ্র শঙ্খ, অভয় যুদ্রা। 
সাধারণতঃ আমর) বিজুধকে “পক্ঘ-চক্-গদা-পন্মব( রিণ২"-কূপেই খদিত এংং খোদিত দখি। 
কিন্ত এখানে একটা লক্ষ) করিবার বিষয় এই যে; বরাহমহিরের বণিত বিস্কুর প্রহরণের 
মধ্যে "পদ্ম নাই-তৎ্পরিবর্ডে অভ মুত্র। রহিগাছে। ক্যনিংহাম সাহেব কর্তৃক 
আবিস্কৃত একটি খিষুহুর্তিতে পল্সের সংস্থান দেখা যায় না। এই যুদ্রিত মুর্িটি ৃষ্টায় ওর 
শতকের বলিয়। নির্ণাত হইয়াছে; মত্তপুরাণেও অ্টভুজ, চতুতু্জ ও হ্িতুঙ্জ বিসুর 
উল্লেখ পাওয়া যার, 

কচিদট্টভুঙ্জং বিগ্াঙ্চতুভু'মথাপরং | 
দ্বিভু্শচাঁপি কণ্তব্যো তবনেবু পুরোধসা /__মৎস্তপুরাণম্‌। 

বিধুপুরাণের বর্ণনা অনুসারে শষ্টকুক্গ, বড় ভুঙগ, চতুভুর্জ ও দ্বিভুঞ্_এই চারি প্রকাণ 
মূর্তির উল্লেখ দেখা যায়। ল্মধো সড় ভুলের প্রহরণ-_শঞ্খ, চক্র, গদ1, শাঙ্গ, হর, অসি। 
ইহার মধ্যেও বিজুর হাতে পদ্মের অবস্থান দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে পরবর্তী অংশে 
পল্সের উল্লেধ দেখা যায় বটে। 

ইহার পরেই বালগুদেখ, সন্র্ষণ, প্রদ্যর ও অনিরুদ্ধ। বিষু্ধ এই চতুব্র্হ মূর্তির 
বর্ণনা নানাবিধ পুরাণ, তন্ত ও বৈষ্বশান্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায্স। কালিকাপুরাণ, 


১৫৮ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [পর সংখা 


অগ্রিপুরাপ, পন্মপুরাণ, হ্যাত্রিত্বত শিদ্ধার্থ-সংহিত1 ও বিষুতধর্টোত্তরে বান্থদেবের নানাবিধ 
যুদ্তিতেদের বর্ণনা আছে। কালিকাপুরাণে নি গরুড়ে সমাসীন, চতুভূ্জ। দক্ষিণে 
লক্ষী, বামে সরস্বতী, হস্তে শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম, বামকক্ষে বাণপুর্ণ তুণীর, দক্ষিণে 
কোববন্ধ খড়গ ও শরাসন। কর্ণে কুগুল, মন্তকে ও গলে আঞ্গানুলমিত ন্বর্ণযালা। 
পীতবন্ত্র পরিধান । পর্ণচশ্রোর হ্যায় গুরুবর্ণ। কালিকাপুরাণেরই অপর এক বণনার 
বান্থুদেব ফেবল নীলোৎপলদলশ্তাম ও চতুভুপ্ররূপে বণিত। অগ্নিপুরাণের 
এক বাশ্থদেবের বর্ণনায় ব্রহ্ম৷ ও শিব ছুই পার্খে অবস্থিত আছেন। এ পুরাণের 
অন্থবিধ বাস্থুদ্েব এইন্বপ--“শ্ী-পুষ্টা চাপি কর্তব্যে পন্মবীণা করান্িতে” অর্থাৎ বান্দুদেবের' 
পার্থ পন্মপাণি শ্রী ও বীণাপাশি পুষ্টি থাকিবেন। এ পুত্রাণের অপর এক যুত্তিতে 
চারি হাতের এক হাতে বরদ মুক্রীর উল্লেখ আছে। বিধুধর্শোত্তরে বাস্থদেবের বর্ণন 
খুব প্রকাণ্ড। নুতনের মধ্যে স্ত্রারপধারিণী পৃথিবী এবং চামরধারিণী গদাদেবী 
বাসুদেবের প্রতি চাহিয়া থাকিবেন এবং পৃথিবীর করতলে বাস্থুদেবের চরণ ছুইধানি 
স্থাশিত-ধাকিবে। (২) সম্বর্ষণ বাঁ্ুদেবের স্বরূপ। হেমাদ্রির ব্রতথণ্ডে ইহার বর্ণন! 
এইরূপ”_তিনি শু্লবর্ণ পরিধানে নীলবাস, গদ| ও চক্রেনর পরিবর্তে যুধল ও লাগল প্রহরণ। 
এই মুঘল ও লাঙ্গল আবার “কর্তৃব্যো নৃরূপোঁ বূপসংযুতো৷।” (৩) প্রদায়ের দ্বিবিধ যুত্তি 
অগ্নিপুরাণে বণিত আছে )_চতুভূর্জ আর দবিরুক্। চতুভুজের প্রহরণ বজ্র, শঙ্খ, ধনু, গদ|। 
দ্বিভুজের ধঙ্থ ও শর। হেমাদ্রির মতে ইনি দুর্ধাঙ্কুরয্তাম এবং সিতবাদা। ব্বহৎ- 
সংহিতার মতে প্রদ্ান্ধ চাপতৃৎ ও নিষ্টিংশধারিণী স্ত্রীর সহিত বর্তমান। (৪) আনরুদ্ধের 
ুস্তি হেমাদ্রিতে এই,_পদ্মপত্রাত বপু$, রক্তান্বরধর, চক্র ও গার পরিবর্তে ইনি চক্মম 
ও অঙগিধারী। অগ্নিপুরাণ, পন্সপুরাণ ও সিদ্ধার্থ-সংহিতা় (হেমাপ্রিধৃত) বিস্ঞুর চতুর্বিংশতি 
মৃস্তির বর্ণনা পাওয়া যায়। তাহ এই--েশব, নারায়ণ, মাধব, গোবিন্দ, বিষু 
মধুহ্দন, ব্রিবিক্রম, বামন, প্রীধর, জধীকেশ, পদ্দনাত, দামোদর, বাসুদেব, সন্তর্ষণ, প্রদার, 
অনিরুদ্ধ, পুরুষোভম, অধোক্ষজ, নৃসিংহ, অচ্যুত, উপেন্দ্র। জনার্দন. হরি, কুষ্চ। এই 
চতুর্বিংশতি মৃষ্তির প্রতেকেই চতুভু্জ এবং প্রত্যেকেই শব্-চত্র-গদা-পন্মধারী । ইহাদের 
মুক্তির বিতিন্নতা বুবিতে হইবে-বাম ও দক্ষিণহত্তের উর্ধ অধঃক্রমে শঙ্খ-চক্রাদির 
অনস্থান-তেদে | তত্তিত্র এই মূর্তিপমূহের যধ্যে ক্মপর কোন পার্থক্য দেখা যায় লা। 
এতসিন্র বির আরও কতিপয় মুক্তি আছে % তাহা এই,(১) ত্রলোক্যমোহন বিষু 
(২) লক্গীনারা়ণ বিষু। (৩) যোগস্থামী বিষ, (৪) হরিশক্কর বিজু, (৫) নারায়ণ, 
(৬) লোকপাগ বিষুঃ। (৯) ক্রৈলোক্যমোহন বিধুঃর আট হাত, দুই পার্খে পদ্ম ও 
বীণাধারিণী লক্্মী সরন্থতী, দক্ষিণে বিশ্বরপ। (২) লক্ষ্ীনারায়ণ__হেমাস্রি, পন্ুপুরাপ 
এবং অন্নিপুরাণের মতে এই মৃর্ঠি ক্রিবিধ। প্রথম ইহাতে লক্ষী, নারায়ণের বাম জতবাক্স 
উপবিষ্ট হইস্া, তাহাকে আলিঙ্গন করিয়া থাকিবেন। লক্ীর হাতে পল্ম ও চার, থাকিবে। 


লন ১৩২৮ ] বিষুই ১৩৯ 


দ্বিতীয়_ইহাতে মাত্র লগ্মী বাম অঙ্কে থাকিবেন। তৃতীয়__লম্ষমী ও নারায়ণের মৃত্তি সংলগ্ন 
হইবে। নারারণের বামহত্ত লক্ষমীর কুক্ষিদেশে এবং লক্ষমীর দক্ষিণহস্ত নারাগনণের 
কঠলয় হইবে। চামরগ্রাহিনী শিদ্ধি সমীপে থাকিবেন। বাহন নিয়ে বামতাগে। সম্মুখে 
শঙ্খটক্রধারী ছুটগ্ছন বামন পুরুষ থাকিবেন। ব্রদ্ঝ। এবং শিব উপাসকভাবে নিকটে 
থাকিবেন। (৩) যোগন্বামী_ইনি চতুর্বাহু, অর মীলিতলোচনে পন্মাসন করিয়া 
শ্বেপন্মের উপর আপীন। শঙ্ঘ-চক্রগ্দা-প ধাবী। (৪) হরিশঙ্কর-__ইনি বিংশবাছ, 
চুনদুধ, ত্রনে বঃ বামপার্থে লশারা, লপ্পী করুক একটি চরণ ধৃত এবং বিমলাদি কর্তৃক 
স্তত। (৫) নারায়ণ__পন্মাপীন, দক্ষিপে লক্ষ্মী বন্ুপান্রঃ স্বর্ণপপ্ম ৩ মাতুলু্গ ধারণ 
করিয়া থাকিবেন, বামে প্রািবী ধান্তপাক্র ও রক্তোত্পল ধরিয়া থাকিবেন। বিমলাদি 
শক্িগণ চামর ধরিয়া থাকিবেন। (৬) লোকপাল_ইনি "একবজে দ্বিবাহুশ্চ 
গদাচক্রধরঃ প্রভু: ” 
পুত্বাণে বিষ্ণুর অবতারের কথা আছে।* এখম প্রথম বিজুর অবতার অসংখ্য বলিয়াই 
করিত হহত। তার পর ক্রমে সংখ্যা নির্দিষ্ট করিবার প্রচেষ্টা হইতে লাগিল। হরিবংশে 
(১ম অধাায়। ৪২ প্রভৃতি ্লোক ) আটটী অবতারের নাম পাওয়া যায়,_-বরাহ+ নৃসিংহ, 
বামন, দক্তাত্রের, জ্রাযদগ্না (পরশুরাম ), রাম, কৃষ্ণ ও কন্ধি। মহাভারতের শান্তিপর্বের 
(১) হংস, (২) কুন্ম। (৩) মত্ত, (৪) বরাহ, (৫) বামন, (৬) পরশু (রাম), 
(৭) গ্রাম দাশরখি, (৮ ) সাত (কুচ) ও কন্ধি, এই নয়টা অবতারের নাম আছে। 
দেবীপুরাণে (১আ১, € শ্লোক) বলা হইয়াছে যে বিষুর অবতার ৬ষ্টা। ভাগবত- 
[ররাণ (১৩১ ইত্যাদি) বির অবতার অসংখ্য বলিয়া; পরে ২২টী অবতারের উল্লেখ 
করিয়াছেন ? ২২টী অবতারের নাম, বথা__ 


১ পুরুষ ] ৯১। কৃষ্থ 

২। বরাহ ] সহ ৯৩-ধস্তরি 

৩। নারদ ] ৯৪। নরসিংহ 

৪। নর অথবা নারায়ণ ] ৯৫। বামন 

৫ কপিল ৯৬। পরশুরাম 

৬। দত্তাত্রের ১৭। বেদব্যাস 

৭0 বক, যজ্যুদ্তি অথবা যদ্ডেশ. ১৮। বাম 

৮। খষত । ১৯। ২০ বলরাম ও রুষণ 
৯ পৃ ] ২১। বুদ্ধ 

১০1 মহন্ত ! ২২। কক্ষি 





ত. পথম প্রথম “অবতার” শবের প্রয়োগ ছিল না। অবতারকে “পরাহর্ভবণ বলা হইত। হিবংশে, 
মহাভারতে প্রাহুর্ভৰ শব আছে। হপ্দিবংশ “দশপ্রাদুর্ভবা$” স্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু নাম 
করিবার সময় ৮টীর বেশী নাম করেন নাই। 


১৪৭ সাহিত্য-পরিধৎ-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


ভক্তমাল ২৬টা এবং পঞ্চরাত্র ৩৯টী অরতারের কথা বলিয়াছেন। আমর! সাধারণতঃ 
যৎস্ত। কৃর্ঘ, বরাহ, নুসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, কৃষণ। বুদ্ধ ও কক্ষি-_-এই দশটীকে 
বিষুধর দশাবতার বলিয়া থাকি। কিন্তু পুর্রাপাদিতে দশীবতারের মধ্যে ঠিক এই কর়টী 
নাম পাওয়া যায় না। ক্ষেমেস্ত্রের অব্দানজ্লললতায় সর্জপ্রথম দশাবতারের মধ্যে এই 
দশটী নাম পাওয়া যায়। অতঃপর কবি জন্রদেবের গীতগোবিন্দে পুনরায় এই নাম 
দশটী দেখিতে পাই। দশাবতাবের তালিকায় এই দশটা না কেমন করিয়া কথন্‌ 
প্রবেশ করিয়াছিল, তাহা পণ্ডতমণ্ডলীর অনুসন্ধেয়। যাহা হউক, স্থাপত্যে আমরা 
দশাবতারের বহু প্রকার বৃষ্ধি বথেষ্টই দেখিতে পাই। সেগুলির সম্পূর্ণ তালিকা দিতে 
চেষ্টা না করিয়া, দাধারণ মৃর্তিগুলির একটী তালিকা দেওয়া হইল, _ 


অবতার-__ ৭। রাম 
১ মত্স্ত কে) রামভন্ত্র, বামভদ্র বা 
কে) হয়গ্রীব ক্বাঘব রাম 
২1 কৃ (৭) বলতুপ্র রাম 
৩। বরাহ_ ৮1 কৃষ-রলিণী__ 
কে) যজ্ছ-বরাহ (কে) গোপাল 
(খে) ভূ-বরাহ খ) ] নবনীত বৃত্যমুদ্তি বা 
গে) আদি-বরাহ | সা ্ট 
(ঘ) প্রল়-বরাহ (অন্ন 
৪1 নরসিংহ_- (গ) সম্তান-গোপাল 
. তে) বটপত্রশায়ী 
ক) রন ভিন 
5 0) কালীয়াদির্দক 


গে) যোগ-নরদিংহ 
(ঘ) কেবল-নরসিংহ 
() গিরিজা-নরসিংহ 
(5) সৌন-নরসিংহ 
€ছ) যানক-নরসিংহ 


ছে) বেণুগোপাল 
(জ) গান-গোপাল 
ঝে) মদন-গোপাল 
(ঞ) গোবর্ধন-ুফ্ 
টে) গোবর্দনধর 


8 বায় ঠ) গোপীবন্্রাপহারক 
(ক) জরিবিক্রয () পার্ধ-সারধি 
৬। পরশুরাম (ড) রাধাকুষঃ 


জামদগ্না রাষ ৯। বুদ্ধ_ 


সন ১৩২ ] 


১০1 কক্ষি_ 


১৪১ 


আসনাদি অন্থদারে বিঞুমুর্তির নামতেদও হইয়া থাকে । আসন অনুসারে বিষুণর 
কিরূপ নায-তেদ হয়, তাহার কয়েকটী দৃষ্টান্ত নিষ্ে প্রদত্ত হইল 


বিষু-(চতুভু জ ও অষ্টভূজ ) 
মধ্যমযোগস্থানকমুত্ত 
ভোগস্থানক মৃস্তি 
অধম ৮ » 
বীনস্থানকমুন্ত 
অভিচারিকাস্থানকমূত 
স্থানকমুন্তি 
মধ্যমভোগস্থান কমুন্ত 
যোগস্থান কমুস্তি 
তোগাসনমৃতডি 


মধ্যযভোগাসনযুত্ত 
অধমবীরাপনযৃত্তি 
বীরাসনমুস্তি 
অভিচাব্রিকা সনমুদ্ি 
যোগশযানযুদ্ত 
মধ্যমবোগশয়ানমৃক্ত 
ভোগশ্কানমুষ্ি 
উত্তযতোগশয়ানসৃ্তি 
বীরশয়ানমুস্তি 
অভিচারিকাশয়ানমৃহি 


এছাড়া বিশ্তুর অন্ঠান্ত মুর্তিরও কয়েকটী উদাহরণ নিন্ে প্রদত্ত হইল।_- 


বিষুর অন্যান্য মৃত্তি 


১। অনস্তশায়ী 
২ বৈকু্ঠ-নারায়ণ 
(বৈকুষ্ঠ বা বৈকুষ্ঠনাথ) 


৩। লগ্মীনারায়ণ 
৪। আদিম 
৫। জলশামী 
৬1 কবিবরদ 
৭। বরদরাজ 
৮। বিটঠল 
৯ জগন্নাথ 
৯০ রতি-মন্মথ 


৯৯ গ্ররুড-নারায়ণ 
৯২1 এ এবং গজেন্্রমোক্ষ 


১৩। যোগেশ্বর-বিষু 
৯৪। পাুরঙ 

বা বিঠোবা 
১৫ গরুড় 
৯৬ । পদ্াানাভ অথবা রঙ্গনাথ 
৯৭। দত্তাত্রেকস 
৯৮। হরিহর পিতামহ 
১৯। টত্রলোক্যমোহন 
২*। বিশ্বর্ূপ 
২১। ধর 
২২। বেঙ্কটেশ 
২৩। হরি" 


বিকুর গরুড়ধ্বজের উল্লেখ দেবীপুরাণের চতুর্থ অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে দেখিতে পাওয়া 
যায়। কয়েকজন ইমুরোপীন্ন পণ্ডিত গ্ররুড়তবজের ব্যাপারটা গ্রীক ভাগবত 102 বা 


১৪২ সাহিত্য-পর্লিষৎ-পত্রিকা [ও সংখ্যা 


ঢ৩1০৫০18 সম্পর্কে স্থচিত বলিয়া মনে করেন। দেবীপুরাণে আছে, ঘোর দৈত্য 
বিষ্ুকে খড়গ, চক্র ও গদাঁধারী বপিয়া সব করিয়াছিলেন । আর একবার তিনি গুবে 
বিস্থুকে শঙ্খ, চক্র; গদা, খড়গধারী বলিয়াছেন! এই উত্স স্তবে দেখা ঘাইতেছে যে, 
বিষুর হস্তে পল্স নাই। প্রথম স্তবে শঙ্খও নাই। বিধুর হস্তে যে পদ্ম থাকিতেই হইবে, 
এমন কোন নিয়ম নাই। তবে তাহার বক্ষঃস্থল কৌন্তত-শোতিত হওয়া চাই। সকল 
বিশ্ুযূর্তিতিই তাহা! থাকিবে। কেবল বঙ্গদেশের বিঘুমুক্তিতে কৌন্ততচিহু প্রায় দেখিতে 
পাওয়া যায় না। বিুমত্তির বক্ষে বা হস্তে ভরীবৎসলান থাকিতেও পারে, নাও 
পারে। শ্রীযুক্ত বিজয়চ্ত্র মজুষদার মহাশয় (বঙ্গদর্শন, ১৩৯০) পৃঃ ৬৫) ৫৬) মনে 
করেন যে, বিষ্ণর পূর্বে গদা ছিল না। বিষুঃ সম্ভবতঃ বৈদিক পৃধার গদাটা কাড়িয়া 
রাখিয়াছিলেন। চক্রুটী বিষ্কুর পৈতৃক সম্পত্তি, এবং তাহা নিশ্চরই আদিত্যের চক্র। তিনি 
আরও বলেন যে, বিষণ যে পন্মপাণিও প্ুটী হাঁতে করিষ। উপস্থিত, তাহা তাহার শাস্তিময় 
স্বরূপ-বর্ণনা হইতেও কতকটা বুঝিতে পারা যায়। এগুলি সন্বন্জে কোনও “সন্ধান্তে উপস্থিত 
হইবার পূর্বে আমাদের উপযুক্ত উপাদান সংগ্রহ করা আবশ্তক। এ পর্যান্ত প্রাপ্ত 
উপাদান যথেষ্ট নহে। বৌদ্ধদিগের মধ্যেও বিধু, স্থান পাইয়াছেন। তবে বিষুর স্থান 
তাহারা উচ্চ করেন নাই | সন্ধপ্রপুুরীকে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বৌদ্ধরা বুদ্ধের 
চারি পাশের দেবতাদের মধ্যে বিধুকে ধরেন নাই। কোন কোন বৌদগরগ্থে বিষ 
(কেঙ্গুরে ) উল্লেখ আছে। জৈনছব্রভূমিকায়। (5. 9. £. ৮০1. 32) বিষ্ণুর অবতার 
সব্ন্ধে আলোচন| আছে। (৫৩৭ সংখ্যক জাতক ) নুতসোমজাতকে অমোঘসিদ্ধি ও 
বিষণ অভিন্ন বলা হইয়াছে। আুতসোম গৌতমের কোন পুর্ধজন্সের নাম। যবছীপে 
এই জাতকের অন্তত্ধপ কাহিনী । যবহীপবাপীরা বলে, বুদ্ধ_ক্ষা, বিষ ও ঈশ্বর। 
আর স্থতসোম সেই বুদ্ধের জবতার। ব্যাওককেও বিকুবুর্তির পুজা হইয়া থাকে। 
এই স্থানের রাজকীয় নন্দিরগুলিতে রাবায়ণের বছ ভ্ভ্ি ও চিত্র আছে। এখানে 
গরুড়ারূঢ় “নরৈ” বা নারাযণ-বিষ্ণুর একটী মৃত্ঠি আছে। যবদীপে বোরোবদর হইতে 
অক্পদূরে “প্রন্বনমূ” যদ্দিরমালা.অবস্থিত । এখানে ব্রঙ্গা, বিষু। শিব ও নন্দীর শ্বতত্্র চারিটী 
মন্দির আছে। বিষ্ণুর পূজা হয় না। তবে শিল্পে গরুড়ান্ন বিশুর্তির সংখ্যা বড় কম নয়। 
বলিষ্বীপে আমাদের ঘেমন হরি-হর মুষ্তি আছে, যবছীপে তেমনই বিষুং-ুযু্ 
আছে। এখান শিবের স্থান সর্বেচ্চ__তাহার পর বিষ স্থান্। এইখানের 
শকমহাযানিকন” নামক একাদশ শতকের মহাধানিক গ্রস্থেও বিষু*বুদ্ধের কথা আছে। 
চম্পার লোকেরা শৈব। তবে সেখানেও বিঝুংপৃঞ্জার যে প্রভাব ছিল, ভাহার প্রমাণ 
পাওয়া বায়। ৮১১ খৃষ্টানদের একটী শিলালিপিতে (0০713 11], 7. 229, 23০) 
শক্ষরনারা করণের বুর্তির উল্লেখ আছে । এখানে গোবদ্ধীনধারী নারার়ণের্র একটী মুষ্তি আছে। 
৯১৫৭, খুষ্টান্দের একখানি লিশিতে রাম ও. ক্ুষের নাম পাওয়া বায়। ইহাতে 


সন ১৩২৮] বিষুঃ ১৪৬ 


ক্ষো্ধিত আছে যে, প্রথম জগহরিবর্মরাজ বিষুণর অবতার (0. [১ [. 1, 0৯ 
29০4, 0৮১ 959» 96০) ॥ গরুডবাহন বিষ্ণুত্তি এখানে অতি অল্পহই আছে (0. [, 
[050৮ 59০07) 0 8)1  সিংহলের অধিবাসীর প্রায় চতুর্থাংশ হিন্দু তামিল। 
উত্তরাঞ্চলে দ্রাবিড-রীতিতে নিন্দিত অনেকগুলি হিন্দুমন্দির আছে। এখানকার 
বৌদ্ধ-মন্দিরেও হিন্দুদেবতা স্থান পাইয়াছেন। এই সমস্ত মন্দিরের মধ্যে 
ঘক্ষিণদিকের শেণীতে প্রামই বুদ্ধযন্তি থাকে এবং বাষদিকের শ্রেণীতে মহাব্রক্গা, বিষু, 
কার্তিকেয় ও মহাপামনের মৃত্তি থাকে। তন্মধ্যে বিকুুপ্তির বিশেষ পুজা ও সন্মান কর! 
হয়। এইথানকার বৌদ্ধের| বিশ্বাপ করে যে, বিষু বুদ্ধের সন্ম(ন করিয়া থাকেন 
(09১10, 4১0, 1015, 5956 )। সম্ুতি অনগারিক ধক্মপাল-প্রতিটিত বৌদ্ধবিহারেও 
একটা সুন্দর বিবুমু্তি স্থান পাইগলাছে। 

তিব্বতে হগ্রীবকে বিস্ুর সহিত অভিন্ন বলিগ্টা বল্পন) কর! হয় (1০৩71721 
(80179: 19৬1 ৩০০০৮, ৮০], 1], 00. 11, 40020080715 67 29০4)।1 
এইরূপে দেখা যাইতেছে যে, ভারতের বাহরেও এক সময়ে বিষ্ুর যথেষ্ট 
প্রতিগত্তি ছিল। * 


শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যা ভূষণ 





* উপসংহারে বক্তত্য যে প্রবন্ধে উ্নিধিত গ্রন্থাদি বাতীত থে সমস্ত পুস্তক হইতে বা খীহাদের দিকট 
সাহাঘা লইয়াছি, সেই সমস্ত গ্রন্থ ও বাতির নাম নিশ্পে কতগ্ুতার সহিত দীকার করিতেছি,__. 

38. সি 0 কাথা আকসা উনি ০ 

২) 10০৫৩01৮004 চযা706 ০ ঘা [নি 

ও) ভাত গো ছ7০২-730৩019 ক 1১9৪ আঘ 

& | জীযুক্ত যনোযোহন গঙ্গোপাধ্যায় সবস্বভী, বি ই। 
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বহাল 


রবিবার দিন শ্রীখান্‌ বিনয়তোষ ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মার সম্বন্ধ বক্তৃতা করিয়াছেন, 
মঙ্গলবার দিন শ্র/মান্‌ অমুল্য5রণ ঘোষ গিদ্যাভুষণ বিষ সম্বন্ধে বন্ৃত] করিক্পাছেন? আঙ 
বৃহম্পতিবার__নামার পালা । শেষ পালা, মধুরেণ সমাপয়েৎ-শিবের পালা । [বিনয় ও 
অসূল্যর কাজ একটু সোন|_-কারণ, বেদে ব্রশ্ধাও আছেন, বিজু 3 আছেন। আমার পালা 
কঠিন-_কারণ, শিব বেদে নাই, অথ5 এখনকার ত্রিমৃত্তির মধ্যে তিনি একজন প্রধান। 
শিব বড়, কি বিু বড় এ বিষরে অনেক ঝগড়া আছ্ে। গে ঝগছায় মাথ| দিবার আমার 
দরকার নাই, তবে তারা ছ'জনাই যে ব্রঙ্গার চাইতেও বড়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই-_কারণ, 
্রন্ধার পুজা বড় একটা নাই । 

আমাদের মু ব্গা। বিছু। শিব। ত্রঙ্গার লোক আহে, ভুগন আছে + বিহুরও 
লোক আছে, ভুবন আছে। বর্ষার ভুবন ব্রদ্গলোক, বিষুর ভুবন বিফুলোক-_গোলোক 
বা বেকুষ্ঠ। ব্রঙ্জার দান আছে, দাঁপী আছে, মনুচর আছে, অট্টালিকা আছে, উদ্ভান 
আছে। বিষ্ণুরও দাস আছে, দাসী আছে, অন্চর আছে, অদ্রালিকা, উদ্মান_-সবই আছে। 
শিবের কিছুই নাই, তিনি থাকেন পরের দেশে, কুবের টকলাসের অধিপতি-_তিনি 
কৈলাসের বাহিরে একটা বাগানে পড়ে' থাকেন। তাহার বাড়ী নাই, ঘর নাই-. 
প্রায়ই ঘুরে বেড়ান_ প্রায়ই থাকেন শ্মশাশে-মশানে। ব্রদ্গার বেশ আছে, ভূষা আছে 
বিধুব্রও বেশ আছে, ভূষা আছে, শিবের কিছুই নাই__গাছে কেবল ধাধের ছাল। কোন 
সময়ে তাহাও থাকে না_তিনি দিকৃগুলি জড়িয়ে কাপড় বলিয়া পরেন, অর্থাৎ দিগম্বর বা 
নেংটা থাকেন। দেবত। হ+বার যা-কিছু আনুষঙ্গিক, তা সবই ব্রন্গারও আছে, বিস্ুরও 
আছে। শিবের নাই, অথচ শিব ত্রিমুস্তির এক মূদ্তি। এর মানেকি? 

বেদে অনেক দেবতা আছেন। অগ্নি আছেন, ইন্্র আছেন, বায়ু আছেন; বরুণ 
আছেন, হ্রধ্য আছেন; সবিতা আছেন, ভগ আছেন, পৃধা আছেন, অধধ্যমা আছেন, 
কিন্তু শিব নাই। যঙ্জে সব দেবতার ভাগ আছে, শিবের নাই। শিব তা হইলে 
এলেন কোথা থেকে? 

এখনকার পঞ্ডিতেরা বলেন, শিব কুদ্র। খণে”দ কিন্তু রুদ্র শব্ব বহুবচনে ব্যবহার 
হয়। অর্থ কুপ্রেরা একটা গণ। অমরকোঁব বলেন, “রুত্রাশ্চ গণদেবতাঃ।” চীৎজ্ঞার 
করিয়া আকাশে ঘুরিয়া বেড়ান বালল্লা তাহাদের নাম হইক্াছে কুদ্র। তারা দল 
বাধিক্বা বেড়ান। তাহাদের মনিব ইজ্জ। ইন্দ্র ঠাহাের বড় তালবাগেন। আর একটা. 
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১৪৬ সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা [আয সংখ্যা 


গ্ণ__সেও ইন্দ্রে। তার নাম মরুতৎগণ। তারাও অন্ততীক্ষে থুরিয়া বেড়ায়। সকলেই 
মনে করে, রুদ্রগণ ও মরুৎ্গণ এক | ঝড়-বৃষ্টি হইলেই সঙ্গে সঙ্গে বঙ্জ ও বিদ্যুৎ থাকে। 
ঝড়-নৃষ্িপ দেবতা হলেন কুত্রগণ। ন্ত্াং উভয়েই এক 1 
খথেদে এক্বচনেও রুদ্র আছে। তিনি এই কুদ্রদেরুশিতা এবং পৃ কা পৃথিবী 
তাহ/দের মাতা; কিন্তু অগ্ঠাগ্ত জাগার রুগ্রদিগের উৎপত্তি অগ্চরূপে বণিত আছে। 
রুদ্র ও মরুৎ্পণ হইতেই বোধ হয়, আত প্রাচানকালে রুদ্রের উৎপত্তি হইয়াছে। যরুৎ্গণ 
ও রুদ্রগন গণদেবতা ছিলেন, কিন্তঙাদের ত একগ্রন কর্তা থাক] চাই__সেই কর্তাই রুদ্র। 
টৈদ্িক খবির] রুদ্রের ভয়েই অস্থি । তাহাদের কেবল কথা--ওগো) আমাদের মেরে! না, 
আমাদের মেঝো না? ছেলে মেরো। না, গরু মেরো না, বাছুর মেরো না, পশু মেরো না। 
তোমাদের হাতের অন্র-শক্সগুলি, আমাদিগের [দিকে ছড় না__অশ্ত দিকে ছোড়। 
কুদ্র খুসী হইলে ভালও করিতে পারেন, অনেক সমগ্র ধ্যারাম আরাম করিয়া দিতেও 
পারেন। খখেদে বহুবচনে রুপ্ইই ধেশী ; একবচনে তিনটি মাত্র সক্ত আছে। যজুর্কেদে 
এসব শাথারই একটি করিয়া রুদ্াধ্যায় বা শবরুদ্রা্স৯ আছে। অমঙ্গল নিবারণের 
জন্ত বাঙ্গালা ভিগ্ন সকাব্রই রুড্রাধ্যায় পঠিত হয়। সব ব্রাদ্ধণ যহ্ুর্ধেদের অন্ত অংশ 
মুখস্থ করুন আর না করুন, রুত্রাধ্ঠায়টি যুবস্থ করেন। এই রুদ্র আমাদের শিব 
হইতে পারেন না। কারণ, আমাদের শিব যাদও সংহারের দেবতা বটেন, তথাপি তিনি 
নিরন্তর লোকের অমঙ্গল করিয়। বেড়ান না। সুতরাং বছুঞ্েদের রুদ্র আমাদের শিব হওয়া 
বড়ই কঠিন। সামবেদীয় সন্ধায় আমরা এক রুদ্রের কথা পাই, তাহার মন্ত্র এই,_ 
“তং সতাং পরং ব্রহ্ম পুরুষং রুষণপিঙ্গলং । 
উর্ধলিঙ্গং বিরূপাক্ষং বিশ্বরূপং নমো নমঃ। 
আমাদের শিব দেখুন, 
“ধ্যায়েস্িত্যং মহেশং রজতগিরিনিভং চারুচত্্রাবভংসং 
রত্বাকল্লোজ্জলাং পরশুমুগবরাভীতিহন্তং প্রসরং | 
পল্মাসীনং সমন্তাৎ গ্ততমমরগণৈঃ ব্যাপ্রকত্তিং বলানং 
বিশ্বাগ্ধং বিশ্ববীজং নিখিলভয়হরং পঞ্চবক্ত_ং ত্রিনেত্রমূ॥” 
প্রথমতঃ রঙ্গেই তফাৎ। রুদ্র হইলেন কুষ্ণ-পিঙ্গল ) শিব হইলেন--রজতগিবিনিত। 
আমাদের শিব পঞ্চব,__কুদ্র পঞচবক্ত, লহেন, কুত্্ উর্দলিঙ্গ আমাদের শিব তাহা 
নছেন, সুতরাং রুদ্র শিব হইতে পারিলেন না। আমাদের শিবের পুজা করিতে গেলে 
অষ্টমুর্তির পৃক্থা করিতে হয়। রুদ্রের পূজা অষ্টমুত্ত নাই। সুতরাং ু্র ও শিব এক 
হইতে পাঁংরন ন|। খগ্বেদে শিব শব অনেক জয্নগাম আছে বটে, কিন্তু সব জারগান্ 
বিশেষণ-_বিশেষ্য নে । বজুর্বেেদ সামবেদেও তাই। খগেদে ষছাদেব শব্দ একেবানেই 
নাই। মহাদেব যে ছুটি নামে আমাদের নিকট পরিচিত, সে-ছু'টির একটিও নাই। 


সমস্ত] মহাদেব ১৪৭ 


শিবও নাই__শলুও নাই। তবে এ শিবই বা কে, মহাঁদেবই বা কে, শন্ুই বা কে? 
অবর্ববেদে একটি অধ্যার আছে, সেটির সংখ্যা ১৫; সেটিকে যেই. পড়ে, সেই বলে, 
অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। ইহা একটটি কোন রহস্তময় পদ্দার্ঘ”_চারিদিকে পন্ধ, কিন্ত 
এ অধ্যায়টি গন্চ ? চারিদিকে, অতি প্রচীন বৈদিক ভাষা, কিন্তু এটি যেন সংস্কত ভাষ1। 
চারিদিকে যন্ত্র, যাদুবিদ্ঞা, ঝাড়-ছুকের মন্ত্র, মধ্যে বেশ একটু ঘোরাল কবিকল্পলা ; 
চারিদিকে সমস্তই অতি প্রাচীন পদার্থ, মধ্যে একটু নুতন জিনিস। চারিদিকে যজ্ঞের 
আয়োজন, মধ্যে বেশ একটু প্ছুষ্ঠির কল্পনা। যেই পড়ে, সেই মুগ্ধ হয়_ন্আশ্চধ্য হয়, 
কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারে না। সব অধ্যাক্টিই ব্রাতযকে বাড়াইবার জগ্ত লেখা হইয়্াছে। 
কিন্ত ব্রাত্য বলিতে কি বুঝায়? মনু বলিয়াছেন; “সাবিভ্রী-পতিত। ব্রাত্যাঃ।” আর্ধ্যদের 
মধ্যে যদি কেহ সাবিত্রী হইতে পতিত হন, তিনিই ব্রাত্য । কিন্তু এখানে 
ত্রাত্য বলিতে ভাহা বুঝাগ্ না; ধদি তাহাই বুঝাইত, তাহা হইলে, মানেটা 
আরও জটিল হইন্া যাইত। যে পতিত, তাহাকে আবার বাড়ান? কোন যেন তেমন 
বাড়ান নহে_মাকাশ পাতাল বাড়ান। সুতরাং ব্রাতা শব্দের মানে খুঁজিতে হইল) 
দেখিলাম, ব্রত পতিত হইলে ব্রাত্য হয় না। পতিত অর্থে শব্দের উত্তর তদ্ধিত-প্রত্য্ন হয় 
না। খখেদে দেখিলাম, ব্রাত শব্দ আট বার ব্যবহার আছে। বরাত বলিতে দল বুঝার । 
যে দলের সংখ্যা নির্দিষ্ট নাই, তাহাকেই ব্রত বলে। ব্রার! খবিদের শক্র ছিলেন। 
গধিদের অনেক সময় ব্রাতদিগের সহিত লড়াই করিতে হইত। এক জাঙ্সগায় আছে যে» 
খবিরা দেবতাদের কাছে এমন রথ প্রার্থনা করিতেছেন, যেন, তাহার! ব্রাতদের আক্রমণ 
সহা করিতে পারেন। নুতুরাং ত্রাত বলিতে খশিদের বিরুদ্ধ কোন ধাযাবর জাতি 
বুঝাইত। ইহাদের কোন নির্দিষ্ট বাপস্থান ছিল না) ছু'চার দিম কোথাও বাস করিত, 
তাহার পর উক্িক্, যাইত। ছু'চারি দিন যেখানে বাস করিত, তাহার নাধ ত্রাত্যা। 
সামবেদের পঞ্চবিংপ ব্রাহ্মণের ১৭শ অধ্যায় ব্রাত্যা শব্দ আছে। ত্রাত্যের! ত্রাত্যায় থাকিত। 
তাহারা ব্র্মচধ্য করিত না, কৃষি করিত না, বাণিঞ্য করিত না। করিত কি ?-_পশুপালন। 
খবিদের মতন তাহাদের ধঙ্ছকও ছিল না, বাণও ছিল না, কিন্তু ইহাদের বাক ছিল; 
ধনুকের “জা” ছিল না, এমন এক ধন্থক ছিল; তীর ছিল না, বাকের বাড়ি মারিত। 
খবিদের তাল তাল রথ ছিল, ব্রাত্যদের গরুর গাড়ী ছিল। খিদের চাবুক ছিল,_গুদেবর 
পাচনবাড়ী ছিল। কবিদের ঘোড়া খুব সানা ছিল”_এদের ঘোড়া একবার এদিকে 
যাইত, এক বাঁর ওদিকে যাইত। খধিদের রথের তক্তা আট! থাকিত,_ইহাদের গরুর- 
গাড়ীতে তক্ত। বিছাদ থাঁকিত || উহার তেরচা করিস টুপি মাথায় দিত, কোমরে দুইগাছা! 
ছড়ি দিয়া কাপড় বাধিঝা রাধিত। তাহার। কাল/পেড়ে কাপড় পরিত, চামড়া দেওয়া 
খড়ম পরিত। 

এই ত গেল ব্রাত্যদের কথা। ইহাদের বাড়াইবার জন্তই কি অধর্কবেদের ১৪শ 


১৪৮ সাহিত্য-পরিষ-পত্রিকা [সংখ্যা 


অধ্যায় লেখা হইয়াছিল? সে কথার বিচারের পুর্বে দেখা যাউক, ব্রাত্যরা কোন্‌ বংশ? 
পঞ্চবিংশ ব্রাঙ্মণে বলে,ব্রাত্যেরাও খবিদ্বের মতন দৈব প্রজা/অর্থাৎ দেবতাদিগের উপাসক | 
তবে তাহাদের দেবতারা শ্বর্গে গিরাছিলেন, উহার দেবতাদের থুক্জিয়া৷ পাইত না; 
চারিদিকে খুজিয়া বেড়াইত--পাইত না। মরুৎ্-দেবতার| তাহাদিগকে কতকগুলি 
সামগান শিখাইন্আা দিয়াছিল। সেই গান করিলে, তাহারা দেবতাদের খুঁজি! পাঁইত। 
সেই গানগুলির নাম ব্রাত্যস্তোম। যে যজ্ঞে ব্রাত্যন্তোম হইত, ভাহার নামও ব্রাত্যন্তে।ম। 
অগ্থ অন্য যণ্ডে খত্িক্‌ ছাড়া একজন মাত্র ষ্মান থাকে, ছু'জন বঙ্গমানের কথা বড় 
দেখা যায় লা, কিন্তু ব্রাত্যন্তোমে জমান হাজার হাজার হইতে পারে। আর সকলেই 
্রাত্যান্তোম করিয়া! পবিত্র হইয়া যাইত ও খবিদের সঙ্গে সমান হইয়া যাইত। ব্রাত্য- 
ভ্তোমের পর খিরা ব্রাত্যদিগের সঙ্গে একত্রে ধাইতেন, ভাহাদের হাতের রান্না খাইতেন, 
তাহাদিগকে বেদ পড়িতে দিতেন”_তিন বেদই পড়িতে দিতেন, তাহাদের খতিক্‌ হইতে * 
দিতেন ; মোটামুটি তাহাদিগকে আপনাদের সমান করিয়া লইতেন। কিন্ত তাহাদের 
ব্রাত্য অবস্থার কোন সম্পত্তি আনিতে দিতেন না। তাহার! গেওলি হয় ত্রাতযদের দান 
করিত। না হয় মগধদেশের ব্রান্মণদের দান করিয়া আশিত। এই সকণ দেখিয়া মনে হয় 
তাহার। আর্ধাবংশীয় ছিল, যতক্ষণ যাবাবর থাকিত, ততক্ষণ খবিরা তাহাদের সঙ্গে আহাব- 
ব্যবহার করিতেন না) ব্রাত্যন্তোম করিয়া কোন স্থানে স্থায়িভাবে বাস করিলে, তাহাদিগকে 
আপনাদের সযান্‌ করিয়া পইতেন। তখন তাহারা সামগান রটনা করিত, যন্তর্শন করিষ্তি 
-এমন কি, বেদের শাখাও সংগ্রহ করিত। তাহারা খবিদের পযাজে নবজীবন সঞ্চার 
করিয়া দিত ? খষিরা যে স্থানে বাস করিতেন, সে স্থানের নাম ছিল অন্তদ্দেশ। ব্রাত্যেরা 
অন্তর্দেশেও থাকিত, বাহিরেও থাকিত। অন্তর্দেশ গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্ভা স্থান, 
গল্গা-যঘুনার অপর পারেও খানিকটা ছিল। বাত্যেরা অন্তর্দেশেও থুরিয়া বেড়াইত, আর 
উহ্থার চারিদিকেও থুরিয়া বেড়াইত। 

আমরা পূর্ব জানিতাম যে,পতিত না হইলে ব্রাত্য হয় না। কিন্তু এখন দেখিতেছি, 
্রাত্য ও খ্ষবির1 একবংশীয়। ব্রাত্যেরা যাযাবর এবং খ্বিরা স্থায়ী। ব্রাত্যের! স্থায়ী হইবে 
খবিদের সমান হইত। এত দিন ব্রাত্যশব্দের এই অর্থ বুঝ! যার নাই বলিক্াঃ অধর্বাবেদের 
১৫ সংখ্যক অধ্যা্টী ভাল বুঝা যায় নাই। অধর্তবেদের এই অধ্যায়টা ব্রাত্যদিগের 
শ্রশংসাই কটে। কিন্তু সে যে-সে ব্রাত্য নহে। ত্রাত্যের! প্রজাপতির নিকট গিয়া বলিলেন, 
আপনি আপনার ভিতরে লক্ষ্য করিয়া দেখুন। প্রজাপতি দেখিলেন, একটা আলো,__. 
একটা” বর্ণ রহিয়াছে । সে আলো তিনি জন্মাইয়। দিলেন অর্থাৎ আপনার শরীর হইতে 
বাহির করিয়া দিলেন। সে এক হইল, শ্রেষ্ঠ হইল, মহৎ হইল, ব্রহ্মা হইল, সে তপ হুইল, 
সে সত্য হইল, সে বাড়িতে লাগিল, সে “যহাদেব” হইল, সে দেবগণের কর্তৃত্ গাইল, সে 
ঈশান হুইল, সে একক্রাত্য হইল । অর্থাৎ ্রাত্যগণের দেবতা হইলেন। ক্রাত্যগণ যেন সব 


সন ১৩২৮] মহাদেব প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা ১৫৩ 


শিবা তহ” “দক্ষিণ মুখের” উল্লেখ পাই। অর্থাৎ তখন খবি-সমাজে রুদ্র ঈশ্বরের 
স্থান অধিকার করিয়্াছেন। 

শান্ী মহাশয় এই যে ভব গ্স্তি সপ্ত বা অষ্ট মূর্তির উল্লেখ করিলেন। তাহাতে মনে 
হয় যে, এ্রন্ধপ আধ্যা দেওয়ার পূর্বে এই অষ্টমুর্তি ধবি-সমাজে প্রচলিত হইয়! গিয়াছে) 
কিরূপে হইল, এ তথ্য আমর! শাস্ত্রী মহাশয়ের মুখে গুনিতে চাই। যাহা হউক, 
শাল্্রী মহাশয় বেরূপভাবে মহাদেবের আলোচনা করিলেন, এরূপ আলোচনা অঙ্তত্র কেহ 


করেন নাই। আজ অনেক নৃতন বিধগন শিখিলাম এবং গবেবণার এক নূন 
ভবিষ্যৎ আমাদের চক্ষের সাঁমূনে খুলিয়া গেল। 


শ্রীহীরেন্দ্নাথ দত্ত 
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এক হইয়া! দেবতারূপে আবির্ভাব হুইল। ইন্দরধঙ্থ উহার ধন্কু হইল) কারণ, ইন্দ্র 
ছিলা নাই, সুতরাং সে ব্রাত্যদিগের ঠিক ধনু হইল। সেই ধন্গুর উদর নীল, পৃষ্ঠ 
লোহিত। নীল অংশের ত্বারা উহার! শক্রদিগকে অভিভূত করে এবং লোহিত অংশের 
দ্বার! শত্রুদিগকে বিদ্ধ করে। 

স্থতরাং এই অধ্যায়ে ব্রাত্যকে বাড়ান হইল না, ব্রাতেঃর দেবতাকেই বাড়ান হইল। 
সেই দেবতাই আখাদের শিব। তিনি মহাদেব; তিনিই ঈশান | - মহাদেব শব্দ.ধথেদে 
নাই, হছুর্কেদে নাই? সামবেদে আছে_কিন্ত সেখানেও লাম বলিনা বোধ হয না) একটা 
বিশেষণ বলিয়া বোধ হয়। ইনি যে শিব, ইহার আরও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইনি 
পুর্মদিকে চলিজেন, কতকগুলি দাম, কতকগুলি দেবতা সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। অন্ধ| তাহার 
প্রিরতম, মাগধ তাহার পরাবর্শরাতা হইগ। বিজ্ঞান তাহার কাপড় হইল, দিন উক্কীষ 
হইল রাত্রি কেশ হইল ইত্যাদি ইত্যাদি। এইরূপে তিনি দক্ষিণদিকে চলিলেল, 
পশ্চিমদিকে চলিলেন ও উত্তরদিকে চলিলেন__দগে সঙ্গে দেবতা, সাম ইত্যাদি চলিলেন। 
তাহার পর উদ্ধা্দকে চাহিয়া এক বৎসর ছাড়াই রহিলেন। এইরূপে দেখা গেল, 
তাহার পাঁচ মাথ। হইল। তিনি একবতসর উর্দমুথে দাঁড়াইয়া থাকিলে, দেবতাগণ 
জিজ্ঞাস। করিলেন, ব্রাত্য! তুমি দীড়াইয়া আছ কেন? তিনি বলিলেন, আমায় আসন্দী 
(চারপাই )দাও। দেবতার! দিলেন । চাব্রিটি সাম উহার ছুইটি বাজু ও দুইটি আড়ানি 
হইল। গ্রীন্ম, বর্ষা, শী, বসন্ত চারিটি পায়! হইল। খক্গুল ল্গ। দড়ি হইল, যছুগুলি 
ছোট দড়ি হইল, বেদগুলি বিহানার চার হইপ, মন্ত্রগুলি বালিস হইল, সামবেদ উহার 
বসিবার স্থান হইল, উদগীথ ঠেপান দিবার তাকিয়া হইল। দেবতারা তাহার অন্চর 
হইলেন ও তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। একক্রাত্য মহাদেব “ভ্ততমমরগণৈঃ” হইলেন। 
যে বেদ বিশ্বের আগ্ঘ-_বিশ্বের বীঞ্জ, তিনি তাহাতেই চাপিয়া বসিলেন। কিন্তু এখনও 
ইনিই যে শিব, এ কথ। জোর করিগ্না বলা যার না, কিন্তু এ অধ্যায়ের পঞ্চম খণ্ডে খাহা 
আছে, তাহা পড়িলে আর বিশেষ সন্দেহ থাকে না। তিনি অন্তর্দেশ হইতে পূর্ব দিকে 
চলিলেন, পূর্ধদিক্‌ স্তাহাকে তব নামে এক অন্ুচর দিলেন; দক্ষিণদিক্‌ হইতে সর্ব 
পশ্চিষদ্দিক হইতে পঞ্ডপতি নামে এক অনুচর পাইলেন, উত্তরদিক্‌ তাহাকে উগ্র 
নামে এক অন্থচর দিল, করবা দিক তাহাকে রুদ্র নাষে এক অন্ুচর দিলেন। উর্দাদিক্‌ 
তাহাকে মহাদেধ নাঘে এক অনচর দিল, অন্তর্দেশ তাহাকে ঈশান নাষে এক অহুচর 
দিল। আমাদের শিবের পুজায় যে নষ্ট পৃ করিতে হয়, একবাত্য তাহার সাতটি বৃদ্ধি 
এখানে পাইলেন। ব্রাত্যেরা খবি-সমাজে আপিলে, ব্রাত্যদের দেবতা শিবও খবি-সমাজে 
আসিয়া মিলিঙেন। ব্রাত্যেকা যাধাবর ছিল, শিবও যাযাবর $ তিনি কোথায় যান, কোথা 
থাকেন--কিছু ঠিক নাই। তিনি শশানে থাকেন-_মশানে থাকেন-__নদীতীরে থাকেন-- 
বনে থাকেন । যাযাবরের! আমাদের স্তান্ পাপের ত্র করে না) শিবও করেন না? তিমি 
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টিক বাধাবরদিগের দেবতা-গৃহস্থপিগের নহেন। যাধাবরদিগের অনেক দ্বভাব- 
চরিআ এখনও তাহাতে দেখিতে পাওয়া ফায়। 

এ অধ্যায়ে লেখা আছে, ব্রাত্য যদি কোন 'জগ্নিহোত্রীর বাড়ী অতিথি হন এবং 
সে তখন অগ্নিহোত্র করিতে থাকে, সে তখন অগ্নিহোত্র ছাড়িয়া তাহার অপ্যর্থনা করিবে 
এবং বলিবে, আপনি যদি অন্গুষতি করেন, তবে আমি অগ্রিহোত্র সমাধা করি। ঠিনি 
অস্থমতি দিলে, করিবে__না দিলে, করিবে না; যদি করে, তাহার ফল গন্দ হইবে। সুতরাং 
শিব যাগযজ্ঞের অতীত । লেকে তাহাকে ভাগ দিক,বা না দিক তাহার তাতে আসেও নাঃ 
যায়ও না। নুতরাং দক্ষষজ্ে ত।হার শ্বশুর যে তাহাকে নিযন্ত্রণ করেন নাই, তিনি তাহা 
উপেক্ষা করিয়াছিলেন, কিন্তু পার্কভী উপেক্ষা করেন নাই বলিয্না, তাহাকে দক্ষযজ্ত নষ্ট 
করিতে হইয়াছিল। এত বড় একটা কাণ্ড হইল, তবে শিবের বজ্ঞে ভাগ হইল। এই 
কাণে ব্রিভুবন বিধ্বংস হইতে বসিম্ভাছিল। দক্ষষজ্ঞ নষ্ট হইয়াছিল, দক্ষের কাট স্বাখায় 
একট ছাগমুণ্ড বলিক্াছিল, দেবগণ পলায়ন করিয়াছিলেন,__সতী মারা গিগ্লাছিলেন। এত 
করিয়া মহাদেবের ভাগ সাব্যপ্ত হইয়াছিল। 

অধর্ববেদের ১৫শ অধ্যায়ে যে একক্রাত্যকে বাড়ান হইয়াছে, তাহ! সংক্ষেপে বুঝান 
যায় না। সমস্তট বারংবার না পড়িলে বিশেহর্ূপে হদরঙ্গম হয় না। একক্রাত্য কেবল 
খুরিতেছেন, কখনও উত্তরদিকে যাইতেছেন, কধনও দক্ষিণদিকে যাইতেছেন, কখনও 
পূর্বদিকে যাইতেছেন, কখনও পশ্চিমদিকে যাইতেছেন, কখনও কবাদিকে যাইতেছেন, 
কখনও পরমাদিকে যাইতেছেন, কখনও উদ্ধা্িকে যাইতেছেন, কখনও অন্তর্দেশের মধ্যে 
খুরিতেছেন, কখনগু অনাবত্তদিকে যাইতেছেন, কখনও অনাদিষ্টা দিকে যাইতেছেন, 
কখনও বৃহতি দিকে যাইতেছেন।. কখনও পৃথিবীর মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া সমৃদ্র হইতেছেন। 
একত্রাত্য ঠিক:একটি বেদে, ঘর নাই, বাড়ী নাই_যেখানে ইচ্ছা, সেখানে যাচ্ছেন। যাষা- 
বরেরা প্রায়ই চোর হয়, সেই জন্তই শিবের ছেলে (কার্তিক) চোর-চক্রবর্তা, তিনি 
চৌরশীন্ত্ের প্রবর্ডক, চোরেণের;আদি গুরু । চোরের! তাহাকে প্রণাম ন| করিয়। সিধকাটী 
ছ্থোয় না। চোরেদের যে বই আছে, তাহার নাম “বগ্,খকল”। 

শিবকে ধরিবার প্রধান উপায়, তাহার অষ্টমুর্তির পৃঙ্তা। অধর্ববেদে কিন্তু তাহার 
সাত আনছচর শাছেন, সর্ব, ভব, পণুপতি, উগ্র, কুদ্র, মহাদেব, ঈশান। আমর] যে 
অষ্টমুর্তির পুজা করিয়া থাকি, তাহার মধ্যে কেবল তীম নাই। এই যে সাত অন্চর 
স্মাসিগ্জাছেন, তাঁহারা দিক্‌ হইতে আপিরাছেন, ইহারা যে কি তাহ ত্র কিছু ঠিক 
মাই। কিন্তু শতপব্রাঙ্ছণে যে গল্পটা আছে, তাহাতে অধমৃর্তিই আছে। প্রথমে 
সতিষঠা হইল, প্রতিষ্ঠ। হইতে ভূমি হইল, ভূমি বিস্ৃত হইতে লাগিল-_পৃথিবী 
হাল।: ভূতগণ, তৃতপতি-_এই প্রতিষ্ঠা সন্থংসর ধরিয়। প্রতিষ্ঠিত হইলেন। তৃতপতি 
গৃহস্থ ছিলেন। উৎ1 তক স্রী-খত্বাহ ভূতগপ; ভূতপতি সম্বৎসর তাহার সী 
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উতাই উবধী। ভূতগণ ও ভূতপতির পুত্র হইল-_কুমার। সে কাদিতে লাগিল। প্রজা 
পতি ছ্রিজ্ঞালা! করিলেন, “তুমি কা কেন? অনেক তপন্তা, অনেক শরম করিয়া তোঘান্ 
পাওয়া গিরাছে, তুখি কাদ কেন?” দে বলিস, “আমার পাপ যায় নাই? আমার 
একটা নাম দ্বাও।” ছেলে হ'লে তার একট! নাষ দিতে হয়, নইলে তার পাপ 
যায় না। প্রজাপতি বলিলেন, “তোমার নাষ কুদ্র।” যেহেতু, অগ্নিই কদ্র, সেহেতু, 
কুমারও অগ্নি হইলেন। কুমার আবার বলিলেন, “নাম দাও”। প্রঙ্জাপতি বলিলেন; 
"তোযার নাম-_“'সর্ক'ঃ।” সর্ব__জল ; কুমার জপ হইলেন। কুমার আধার নাম চাহিলেন। 
এবার হইলেন, “পশুপতি”। পশুপতি হইলেন-_-ওষধি ; কুমার ওববি হইইলেন। আবার 
নাম চাহিলেন, এবার হইলেন, “উন্ম”। কুমার বাঘুহইলেন। কুমার নাম চাহিলেন। 
প্রজাপতি বলিলেন, তুমি “শণনি"। বিছ্বা্ই অশনি-__ক্ষার বিছ্বাৎ হইলেন। ফের 
নাম চাহিলেন। এবার হইলেন “তব”। ভব মেঘ;কুমার মেঘ হইলেন। ফের 
নাম চাহিলেন। ক্ষার “মহাদেব” হইলেন__মহাদেব চন্্রমা ; কুমার চক্্রমা হইলেন। 
ফের নাম চাহিলেন, এবার হইগেন “ঈশান”। ঈণান হইল্লেল “আদি তা” ; কুমার আদিত্য 
হইলেন। কুমার বলিলেন, আর নাম চাহি না। শতপতব্রাহ্গণে বলে__কুমার অগ্নি; 
এ সকল অগ্নির নাম । যেয়াব (017) সাহেব বলিয়াছেন, ইহাতে রুদ্রের উৎপত্তির কথা 
বলা হইল, . কিন্তু আমরা দেখিতেছি, ইহাতে কুমারের উৎপত্তির কথা বলা 
হইল। কুমারের এক মৃত্তি রুদ্র কিন্তু কুমারের আরও সাত মৃি আছে। সব কটাই 
অগ্নির মূর্তি। এই কুমারই শেষে পার্ধতীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া দেবসেনাপতি 
হইয়াছিলেন। কিন্তু শাঙ্খা়ন ব্রাহ্মণে এই অষ্টমুন্তি মহাদেবের বলা হইয়াছে। 
প্রজ্জাপতি সৃষ্টি. ইচ্ছা করিয়া তপস্তা করিতে লাগিলেন, তপস্যা হইতে অগ্নি, বায়ু, 
চন্দ্রমা, আদিত্য, উদ! জন্মগ্রহণ করিলেন। প্রজাপতি বলিলেন তোমরাও তপস্যা কর। 
তাহাদের তপন্তা হইতে এক পদার্থ নির্গত হইল। তাহার সহত্রাক্ষ, সহজ পদ এবং 
সহম্র বাপ_সে প্রঞ্জাপতির নিকট আগিয়া বলিল, আমার একটি নাম দাও নহিলে 
কিছু খাইব না। প্রঞ্জাপতি প্রথম নাঁম দিলেন-ভব অর্থাৎ জল। তাহার পর নাম 
দিলেন, সর্ব অর্থাৎ অগ্নি) তার পর পণুপতি__অর্থাৎ বাযু। চতুর্থ নাম দিলেন, 
উগ্রেব অর্থাং ওষধি এবং বনম্পতি ) তার পর নাম দ্বিলেন, মহান দেব অর্থাৎ, 
আদিত্য; তার পর নাম দিলেন, রুদ্র অর্থাৎ চন্দর। তার পর নাষ দিলেন, ঈশান অর্থাৎ 
অন্্। তাহার-৯ষ্টম নাম হইল, অশনি অর্থাৎ ইন্্। এই আটটি; নাম দিয়া কৌধীতকী 
্রাম্মণ বলিতেছেন, ইনিই মহাদেব_ইহাবই আটটি নাম আটটি মৃত্তি। কুদ্র তাহার 
এক মুর্তি মাত্র। সুতরাং শিব, শল়ু, মহাদেব, রুত্র হইতে পারেন না। অমরকোষে 
মহাদেবের ৪৮টি নাম আছে, তাহার শেষাশেধি একটি নাম কুদ্র। কিন্ত অমরকোষে 
কিছু বিশেষ থাকিলেও, অনেক শব এক অর্থে এক পর্ধ্যায়ে ব্যবহার হয়। আমর! 
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এতক্ষণ দেখাইলাম, শিব, শত, মহাদেব খথেদ, যডুর্ষেদ ইত্যাদিতে যখন মাই, তখন 
উন্দি আর্ধয খবিদের দেবতা নহেন। যাধাবর ব্রাত্যদিগের দেবতা। ক্রাত্যেরা খষি- 
সমাজে স্থান পাইল ) উনিও ব্রাত্যদের সঙ্গে সঙ্গে খবিদেত্ মধ্যে স্থান পাঁইলেন। কিন্তু 
স্থানট। অনেক দিন ধরিয়া পাকাপাকি হয় নাই। শতপৎব্রাঙ্মণে অগ্নির মূর্তি বলিঘাছে, 
ঃকৌধীতকী ত্রাঙ্গণে উহাকে নুতন দেবতা বলিয়্াছে; অথর্্ববেদে উহাকে একত্রাত্য, 
অর্থাৎ, সকলের বড় ব্রাত্য অর্থাৎ ব্রাত্যদের 97৮ বা দেবতা বলিয়াছে। সাহার 
যে অষমূত্তি, অথর্দবেদে তাহার একটি নাই-বাকী সাতটির ব্]ার্যা দিক্‌ হইতে 
আসিগ্লাছে। শতপথ ও কৌধীতকীতে মহাভূত হইতে আসিয়াছে । আমাদের পূর্বপুরুষরা 
দেখিয়া শুনিয়া বলিয়াছেন।_ 

৯ র্বাপ্ন ক্ষিতিমূর্ঠয়ে নমঃ। ২। ভবার জলমুর্ডরে নমঃ ৩) কুদ্রায় 
অশ্রিমূর্তপ্রে নমঃ। ৪। উগ্রায় বামুমূর্তয়ে নমঃ । ৫। তীমায় আকাশমূর্তয়ে নমঃ । 
৬। গশুপতয়ে যজনাননুত্তয়ে নবঃ। ৭। নহাদেবায় সোমবৃর্তরে নযঃ। ৮। ঈশানায় 


স্্ধযমূর্তয়ে নমঃ | মধ্যে নমঃ শিবায়। 
শ্রীহরপ্রসাদ শাল্্ী 


“মহাদেব” প্রবন্ধ সম্বন্ধে আলোচনা 


শ্রীযুক্ত শাস্্ী মহাশর বে সফল বিধয়ের অগ্ত আলোচনা করিলেন, তাহা 
সম্পূর্ণ নৃতন। হ্বাহারা এখানে বা পশ্চিষদেশে এই সকল বিষয়ের আলোচনা করিয়া 
থাকেন, তাহারাও এ কথা বলিতে বাধ্য হইবেন যে, শ্ীযুক্ত শান্্রী মহাশয় শিবতবের 
আলোচনা দ্বারা গবেষণার নুতন বীঞ্জ বুনিয়া দ্বিয়াছেন। ইহার সকল উক্তিই এখনও 
অবিসংবাদী সত্যতে পরিণত না হইলেও, তাহার অপৃব্ধ গবেষণার ফলে যে শিবতত্ব 
নিষ্কাবিত হইয়াছে, সকলেই তাঁহার ফলনাগী হইবেন। আশা করি, ভবিস্ততে এ সম্বন্ধে 
আরও আলোচনা হইবে। শাস্ত্রী মহাশয় ব্রাত্য সম্বদ্ধে যাহা বলিয়াছেন তাগা লম্পূর্ণ 
নুতন। ব্রাত্য শব্দ খুব প্রাচীন। ইহা বেদ ও উপনিষদে ব্যবন্থত হান । উপনিষদ 
প্রাণকে ব্রাত্য বলিয়৷ সম্বোধন করা আছে। পি 

শশষযাচাধ্য গরাণকে হিরণাগর্ড বলিয়াছেন । “সাবিজীপতথিতা ্রাত্যাঃ।” এখন গণের 
এই অর্থই চলিত। কিন্তু তাহার পূর্বে ব্রাত্যের অন্য অর্থ প্রচলিত ছিল। 

অধ্ববেদ ও তাণ্য ত্রাঙ্ষণ৮হইতে শান্রী মহাশয় সেই প্রাচীন অর্থ আবিষ্কার 
করিয়াছেন । 

কুত্রের মন্বদ্ধে শাস্ত্রী মহাশয় যেরূপ বলিলেন, তাহাতে চিত্তে একটু সংশয় উঠিল। 
বন্ু্েদের শতরুত্রীর অধ্যায়ে দেখা যায় যে, কু পণ্ুপতি, গিত্িশ ইত্যাদি। তাহা 


